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সম্পাদকীয় 


সংস্কৃত বলতে আমরা বুঝ জীবন-যাপনের পথ, “The way of life’ ; 
যে পথের পথিক আমরা সবাই | জীবনের সব কিছুই সংস্কৃতির em এই 
alesis তাই সব-বিষয়ক | এক কথায় যাকে বলে সর্বঘটে কঠালি কলা 
তবে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বাংলাভাষায় অগণিত পত্রিকার নৈবেদ্য সাজানো 
থাকতে আবার নতুন করে কেচে NGA করা কেন? আমাদের তরফ থেকে 
বন্তব্য এই যে, পত্রিকা qu. কিন্তু বর্তমানে তার অধিকাংশই বিশেষ-সংখ্যা- 


+ মুখীন। cenis মলনশগল ব্যান্তিদের ভাবনাগযীল আদরা থেকে আর 


খসড়াতেই পেণছচ্ছে না, ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়া তো WAOE | 
আমরা চাই এ পপ্রিকা সেইসব মৌলিক ভাবনাগুলি প্রকাশের মাধ্যম হয়ে 


এ উঠুক অবশ্য নার্বশেষের প্রাত টান থাকলেও ‘সংস্কৃতি’ পাঁরকজ্পনাবিহন 
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হবে না। তথ্যনিষ্ঠ, গবেষণামূলক রচনাকেই আমরা এই সংখ্যায় অগ্রাধিকার 
দিয়েছি, পরবতণ সংখ্যাগুলিতেও তাই করা হবে । 

আর একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পার্কটি TOIT করা হয়েছে, 
তা হল বাংলা ভাষায় বহু আলোচিত বিষয়সমূহকে ভিন্ন ভাষায় ( এ সংখ্যায় 
ইংরেজীতে ) অ-বাগালণ পাঠকের কাছে হাজির sari 

সবশেষে সংস্কৃতির সর্বস্তরের সহযোগা বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই | 


সংস্কৃতি 
দ্বিভাষিক যান্মাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পত্রিকা, এপ্রিল, ১৯৯৪ 
ERI | 
dud বন্দোবস্ত £ জমিদার- কৃষক লম্পর্ক সৈয়দ মনসুর EISE ১ 
TAM পঞ্চাশ £ বাঙালীর জীবন-ইতিহাসে | 


এক ট্র্যাজক অধ্যায় frente পাল ২৫ 
AZART ? মন্বন্তর-দুর্ভিক্ষফেমিন রতন কুমার দাস &০ 
রেনেসাঁস হিউম্যানিঅম শল্তিসাধন মুখোপাধ্যাম্ন ৭৫ 


শিবরাম £ দারিদ্রোর দর্শন দর্শনের দারিদ্র অভিজিৎ pedet ৯৭ 


- বেলা-অবেলা-কালবেলা আনন্দ ঘোষহাজরা ১২০ 
ফালত লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের ভূমিকা তুষার চট্টোপাধ্যায় 335 
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and Novels . Barindra Basu ১৩৬ ^ 
Visual Art of the 40’ss: Their Role | B 
and Characters A Theoritical Chilka Ghosh sas 
Discussion ] 


সম্পাদক 2 অর্চন চট্োপাধ্যায় 


সম্পাদক মন্ডলী £ «Det qr, নিঃসাম পাল, sape গাল, 
^ প্রবারকুমার লাহা, আণাঁবকা গঙ্গোপাধ্যায়, রতনকুমার . 
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প্রচ্ছদ ঃ সপ্য়গোপাল সরকার 


faateh সহযোগণ £ আঁভাঁজৎ sweet, শান্তন চট্টোপাধ্যায়, দুলালচন্দ রায়, 
আবদুস সাত্তার, নবাকশোর চন্দ, শিশিরকুমার বেজ। 







চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : জমিদার-কৃষক OÉ 
,.সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ, . 

[আদ থেকে ঠিক ছুশো বছর আগে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্মওয়ালিস 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু কবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার ভূষি- 
ব্যবস্থায় বা ভূমিকেন্দ্রিক এদেশের মাহুষের জীবনে সুদূর enm 
4 বিস্তার করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি কর্মওয়ালিলেরই 
প্রন্থত? কি ছিল সেই বন্দোবন্তের মধ্যে? এর দ্বারা ব্রিটিশ 
P^ ওপনিবেশিক শক্তি কি করতে চেয়েছিল ? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 

ফলে জমির মালিকানা কিভাবে কৃষকদের কাছ থেকে জমিদারদের 
কাছে চলে গিয়েছিল ? পরবর্তাকালের খাজনা আইন বা প্রদা্বত্ব 
-আইনগুলি কিভাবে কৃষক অসস্তোষ বা প্রজা! বিক্ষোভের দ্বারা 
ক. নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল? অবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিভাবে রহিত 

' হয়? তার দীর্ঘ ও সুজটিল ইতিহাস নির্তরযোগ্য কিন্ত হৃদয়স্পশা 
mtd এই নিবন্ধে তুলে এনেছেন সৈয়দ মনস্থর RIJENN, 1] 





fornia cite কর্নওয়ালিশ নন | 
-রেগুলেশন, ১৭৯৩ AMAT সেটেলমেন্ট নামে পাঁরচিত | এটা লর্ড 
-কওয়ালিসের নামের সঙ্গে জাঁড়ত Tb | fee, কর্নওয়ালিশই এর প্রবনতা বা 
| EE ELT যাঁদ খুপটয়ে দেখা যায় তবে লক্ষ্য করা যাবে এর একটা 
y ইাঁতহাস বা বৃত্তান্ত আছে। এটা আসলে 'ব্রাটশ প্রশাসন ও ইস্ট ইন্ডিয়া 
_ পানর বিরোধেরও একটা সেটেলমেন্ট পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট-অবশ্যই সে 
peas) ভূমিরাজদ্ব feles | 
l এর জন্মের মূল কারণটা হচ্ছে সমস্ত দবজেতারা যা করে থাকে, যে দেশ তারা 
কউ করে বা দখলে রাখতে চায় সেই দেশে তাদের একটা সমর্থক শান্ত তারা 
' We বা তৈরী” করতে চায়। ,যাতে তাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তারা শাসন 
হা কায়েম রাখতে পারে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে 
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ইৎরাজরা মীরজ্বাফরকে গাঁদতে বসায় । কিন্তু দেশীয় রাজন্যক ও 
মধ্যে নানা স্তর ও বিরোধ ছিল। সুতরাৎ পাঁরাস্হিতি আনিশ্চিতই থেকে 
ইত্রাজরা সরাসরি শাসক না হয়ে দেশীয় রাজন্যকদের উপরই Tae করছ, 
কিন্তু এই পদ্ধাততে তেমন 'নশ্চয়তা না থাকায় ইতরাজরা সরাসাঁর প্রশাস 
দায়িত্ব নেবার পথে অগ্রসর হয় । ১৭৪৪ সাল সেই কারণে গুরুত্বপূর্ণ | 
অন্যাদকে বিলেতেও একটা বিরোধ ঘাঁনয়ে উঠোঁছল ! ১৭৮৪ সালের 
ইন্ডিয়া oe’ আইনটি যার পাঁরণাত aa! িরোধাঁট ছিল ইস্ট ইন্ডি 
কোম্পানীর যারা ডিরেক্টর বা শেয়ার হোল্ডার তাদের সঙ্গে ইংলন্ডের অন, - 
ধানক- বাঁণকদের। এই বিরোধের .ইঙ্গিত পাওয়া যাবে ক্লাইভের আমল 
হেন্টিংসের ইম্পিচমেন্টেও | কোম্পানীর বাইরের ধাঁনকরা দাবী করাছিল 
প্রশাসন শুধুমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্বার্থই দেখবে না সে অন্যান্য 
স্বার্থও দেখবে। তারই ফলস্বরূপ ১৭৮৪ সালে আসে এপটস ইন্ডিয়া uni 
Tew. তখনো পর্যন্ত ভূমির উপর যে কৃত প্রশাসনের স্থাপন করার দরকার তা 
কায়েম হয়ীন। অঞ্চ দেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে গেলে এছাড়া ORA নেই। 
অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মনে করছিল পাঁচশালা, দশশালা বন্দোবস্তের 
মাধ্যমে ভূমির কর্তৃত্ব নিলামে তুললে প্রশাসনের খরচা কম হবে। 
লাভ থাকবে বোঁশ। প্রশাসনের দায় দায়িত্ব WEA OEE 
থেকে আসবে কিভাবে চলবে তা নিয়ে কোন পর্রিপনা ছিল না। ফলে একটা ' 
দবশংজ্খলার অবকাশ তৈরী হচ্ছিল | জঙ্গলের রাজস্ব কায়েম হচ্ছিলো | কোম্পানীর 
স্বার্থ রক্ষার দিকে SAN MA সার জনশোর পাঁচশালা, দশশালাকে REFA 
মনে করাছলেন। feta রললেন স্থায়ী ব্যবস্থা" eu. গ্রহণ করলে কোম্পানীর . 
আর্থক "phe হবে । কোম্পান এসেছিল ব্যবসা করতে। প্রশাসনের 
খরচ বেশি হবে এটা তার কাম্য (ছিল না! শোর, কোম্পানির সাধারণ স্বার্থ, , 
কর্মচারীদের স্বার্থ দেখাঁহলেন 1 বৈদেশিক বাণিজ্য sem কোম্পানির কর্মচারাদ্রে 
পকেটে চলে .যাঁচ্ছল। এসব নিয়ে মীরকাশিমের সঙ্গে বিরোধের ঘটনা 
এঁতিহাসিক। প্রশাসন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় আয় ব্যাহত হচ্ছিলো । O -. 
, fev কর্নওয়ালিসকে ব্যাপারটা দেখার জন্য পাঠান। পিটের 2 
কর্নওয়ালসের পাঁরবারিক eae ছিল | তখন সেলস ট্যাক্স ইত্যাদি ছিল না।_ 
আভ্যন্তরীণ আয়ের AATA, GA ছল ভীম রাজম্ব। ভুমি রাজস্বকে RARE * 
দিতে হৱে-কর্ন ওয়ালিস.এই সিন্ধান্তে আসেন। : কিনতু পার্মানে্ট সেটেলমে এ 
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রই মু ep ফসল এটা মনে করার কোন কারণ নেই। পূ উল্লেখিত দা 
আভ্যন্তরীণ বিরোধের মধ্য প্রস্তাবটি ছিল। aaa শেষ সিদ্ধান্ত হয়োছল, 
| "aa, এখানে হয়ন। উইম্বলডন-এ (XT টোনস. খেলার জন্য বিখ্যাত-) 
,, কোম্পানির coli ডান্ডাস এবং পিটের মধ্যে দীর্ঘ দশদিন ধরে এ বিষয়ে 
আলোচনা হয় | কোম্পাঁন ও ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে এই আলোচনার শেষে ও 
two. ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের পক্ষে TATS 
E XLI 


চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তের fuza 


এখন আলোচনা করে দেখা দরকার পামনেণ্ট সেটেলমে্টে কি ছিল এবং কি 
করলো £ পার্মানেন্ট সেটেলমেপ্টের মাধ্যমে Gp জাঁমদারা ব্যবস্থা চালু হয় 
টা ভারতীয় নয়, 'িদেশশ জাঁমদারী ব্যবস্থার অনুরূপ । কারণ আমাদের 
দেশে ভূমির মালকানা কোনো দিন কৃষকের বাইরে দেওয়া হয় নি। আর খাজনা 
বা কর দেবার ব্যাপারে ব্যান্ত-কষকের কোনো দায় দায়িত্ব সেভাবে ছিল aT | বাংলা 
বিহার ভীঁড়ষ্যাতে যা চালু ছিল টোডরমলের আমল থেকে গ্রাম বা. মোজা ধরে” 
জাঁমর বণ্টন বা রাজস্ব আদায় চলতো । মোজা কথাটা এদেশীয়। মোঁজা বা 
misie একটা আয় ধরে 'নয়ে জাঁমর রাজস্ব আদায় করা হতো! যারা 
আদায় করতেন তাঁরা. ছিলেন কালেক্টর বা সংগ্রাহক। জামর মালিক" কখনোই 
নয়। রাজার প্রাপ্য ছিল উৎপন্ন ফসলের-এক চতুর্থাংশ | 

অবশ্য ইত্রাজরাই জাঁমদার ব্যবস্থা পুরোপ্হীর আমদানী করোছল এটা ঠিক 
নয় | পলাশশর যুদ্ধের আগে, মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের পরে আঁলবদর্শ খাঁ' 
মাধ্যমে ভূমির উপর স্বত্ব ভোগ করার এক রকম আঁধকার দিতে শুরু ' 
ন! তাছাড়া দিল্লীতে ভেট পাঠাতে হতো । আভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানোর” 
সুতরাং নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়োছল। পরে পাঁচশালা, দশশালা 
বস্থার মাধ্যমে সেই ইজারাদারদের একরকম স্বীকৃতি দেওয়া হতে থাকে। আয় 
QUEUE ছিল এর লক্ষ্য॥ এই পাঁচশালা, দশশালা বন্দোবস্তের ফলে 
 জাঁমদারীর ক্ষেত্রে একটা পাঁরবর্তনের ঘটনা ঘটাছলো | আঁর্ঘক সংকটের কারণে 
',নীলামে GAS মূল্য দিতে না-পারার জন্য অনেক পুরোনো জমিদারের হাত ' 
থেকে জমিদারী চলে যেতে থাকে । বিশেষ করে দেখা যায় মুসলমান জামদাররা 
RIR কমে যান একটা আনিশ্চয়তা চলতে থাকে । fated সময়ের' অস্তে * 
\ 













J e 
| 


আবার ors. Trew পারবেন feat তার নিশ্চয়তা ছিল না। সৌঁদক থেকে ১৭৯" 
গালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাদের হাঁফ ছাড়ার সুযোগ দেয়। অন্যাদকে CHOC 
অনেক জাঁমদার এর ফলে চিরতরে হটে যায়। ১৮৮৯ সালের ডাক অনুসারে HO 
“শালা. ব্যবস্থায় যারা জামদারীত্ে ছিল তারাই পার্মানে্ট হলো! 

পামানেণ্ট সেটেলমেন্টের মাধ্যমে নিধীরত হয় জামদাররা দশ কোটি টাকা | 
পর্যন্ত আদায় করবেন আর ' ব্রিটিশ প্রশাসনকে এক কোট দশ লক্ষ টাকা দেবেন 
কিন্তু এই ples দ্বারা কার্যত তাঁরা শুধু রাজস্ব আদায়ের সুবিধাই পেলেন নাঃ 
জমির পূর্ণ aa ধিকারীও হলেন এবং কৃষকদের কাছ থেকে অবাধ রাজস্ব 
আদায়ের আঁধকার পেলেন। তারাই বনে গেলেন জাঁমর মালিক। কৃষকরা যেন 
তাদের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে জমি চাষ করছেন-ব্যবস্থা দাঁড়ালো এইরকম 
ক্লাইভের দেওয়ানী এলাকার (অর্থাৎ মোঁদনীপুর, বর্ধমান, ছয় TOT পরগণা অর্থা 
২৪ পরগণা এলাকা.) বাইরেও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে গেলো “ই 
তাদের এজেণ্টরা সরাসাঁরভাবে রাজস্ব আদায়ের অবাধ আঁধকার পেয়ে গেলেন। 

. পামানে্ট সেটেলমেশ্টের ফলে স্থায়ী নব উদ্ভূত জামদার শ্রেণীর সহায়করুগে 
আইন আদালত রয়ে গেলো । তারা কোনো অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার করছে _ 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনো কথা পার্মানেট সেটেলমেন্ট DES 
মধ্যে নির্দোশত হলো না। 

আর একটা কথা বিশেষ ভাবে বলার দরকার । আগে যে কথা বলা হয়েছে 
বিজেতারা চায় বিজিতদের মধ্যে একটা শ্রেণী তৈরী করতে, যারা তার সমর্থক ব' 
রক্ষক শান্ত হবে। পার্মনে'ট সেটেলমেশ্টের ফলে সেটা হলো।, Tore’ 
KARB নবোল্ভুত জাঁমদারদের সঙ্গে ইত্রাজ্দের একটা ঘাঁনষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত | 
হলো। পূর্বের পাঁচশালা, দশশালা বন্দোবস্তের জামদাররা একটা অনিশ্চয়তার: 
মধ্যে ছিলেন ফলে ইৎরাজদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়া 
পার্মানেট সেটেলমেট্টের দ্বারা ইত্রাজরা দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সেই সমৎ-! 
বা সহায়ক শান্ত তৈরী করতে সমর্থ হয়। এই eee পরবতাঁ দেড়শো বছ: 
ইংরাজকে এদেশে টি'কে থাকতে সাহায্য করে কেননা এরা ইত্রাজকে তাদের” 
স্বার্থের সহায়ক বলেই মনে করে এসেছে | রা 
বহু জাঁমদার, রাজা ইতরাজের {বিরোধিতা করেছে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার C 
করেছে TH সাধারণ ভাবে বলা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ভোগ্গকারী ' 
জাঁমদার শ্রেণী নানা উপাগধ ভাঁষত হয়ে ইংরাজ শাসনের সহায়ক শাক্ত হিসাবেই 














৪ 


কাজ করেছে | ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তাদের এই কর্তৃত্ব বজায় ছিলো। পরে এটা 
ভেঙে পড়ে। সে আলোচনা পরে করা যাচ্ছে। এখন দেখা যার পার্মনেন্ট 
রেগুলেশন Once ক Te 'বাঁধব্যবস্থা ছিল? 

২২শে মার্চ ১৭৯৩ সালে উইম্বলডন সম্মেলনে যে সদ্ধাস্ত গৃহীত হয়োছল 
তা এখানে গভর্ণর জেনারেলের দ্বারা proclaim বা ঘোষণা করা হয়। এই 
ঘোষণাটিতে ছিল দশ বছরের সেটেলমেশ্টের পাঁরবর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা 
হলো! রেগুলেশনের ভূমিকায় ( preamble ) বলা হয় A 

. The following Articles of the proclamation relative to 
the limitations of the public demand upon the lands, 
addressed by the Governor General in council to the 
zamindars, Independant Talukdars and other actual proprie- 
tors of land paying revenue to Government in the provinces 
of Bengal, Bihar and Orrisea, are hereby enacted into a 
regulation which is to have forced and effected from the 
22nd March 1793, the date of the proclamation ; ? 

অর্থাৎ যাদের সঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত হয়োছল বহার, বাংলা ও COO 
সেই সমস্ত জামদার বা তালুকদার এবং অন্যান্য মালিকগণের ( prosrietors ) 
পক্ষে ঘোষণাপত্র দেওয়া হয় অর্থাৎ তাদের িরস্থায়ী করা হয়। 

রেগুলেশনের দশটি ধারা 'বাধবন্ধ করা হয়। 

প্রথম ধারা-দশশালা বন্দোবস্তে যারা ছিলেন তারা স্থায়ী হলেন। 

- দ্বিতীয় ধারা- স্থায়ীভাবে সরকারকে কত রাজস্ব দেবেন তা স্থির হল। - 
তৃতীয় ধারা-জমা বরাবরের জন্য স্থির হয়ে গেল ( fixed for ever ) | 
চতুর্থ ধারা-_জাঁমদাররা যেগাঁল খাস রেখেছেন সেগুল্রিও জমা TAS 

হয়ে গেল। পরবতাঁকালে আর রাজস্ব বৃদ্ধি EG 
পঞ্চম ধারা_ এখানে বলা হলো সরকারী খাস জাম যা অস্থায়ীভাবে পূর্বে 
দেওয়া হয়োছল এখন থেকে সেগ্দুল জামদাররা m ভাবে ভোগ 
করবে রাজস্ব দানের মধ্য দিয়ে 
XS ধারা-যারা জামদার, তালুকদার বা proprietor তাদের র mie হচ্ছে 
. Roos কাছে রোভানউগুলো দিয়ে দেওয়া এবং কোনোভাবেই, 
তার রাভশন চলবে না। যাকে বলে wishful thinking অর্থাৎ. 
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খানিকটা যেন 'ন্যায়াবচার তাদের -প্রজাদের প্রাত করেন এইরকম একটা 
সং বাক্য ছয় ধারায় উচ্চারণ করা হলো ।' 
সপ্তম ধারা- এরই ধারায় রয়েছে জমিদারদের সঙ্গে Seis a ব্যাপারগুলো 
aA A 
(৭) ক--রায়তদের prorection WO হবে-। ( তবে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা Tau, 
নেই। সাধারণ একটা বন্তব্য রাখা হয়েছে মান ) | 
(৭) ‘protection ‘to rayat? জামদারদের কাজ। জমিদারদের 
সঙ্গে যে EE হোক না কেন memi আঁধকারে internal 
duties থাকবেশ। ` 
(a) q—'‘alienated land? অর্থাৎ যে জাম পৃথক করা হয়েছে তার 
উপর আলাদা জমা Ten Tite হবে | 
(৭) ঘ-দশশালা বন্দোবস্তের আগে জামদারদের আভ্যন্তরীণ শাসনে কিছু 
foe, পুলিশের কাজ চাল, ছিল সেগুলি আবার চাল করা হবে। 
(৭) -যে সব ‘proprietor 4; মাঁলকদের জমি কোনো কারণে 
( সরকারী বিরোধিতা বা অন্য যে কোন কারণে ) ‘disqualified’ 
হয়েছে তাদের জমি বকেয়ার জন্য খাস হয়ে যাবে AT | 
অস্টম ধারা-জামদার বা মালকরা সরকারের 'অনুমাতি ছাড়াই সম্পান্ত 
হস্তান্তর করতে পারবে | 
নবম ধারা-জাঁম বিক্রয় বা অংশ ভাগ হলে সেই জাঁমর পৃথকীকরণ করার 
ক্ষমতা থাকবে। 
দশম ধারা-নতুন জমা নির্ধারিত হবে কিনা সে কথা দশ ধারায় বলা 
হয়েছে৷ 7 
©, এই হচ্ছে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের চেহারা । এই রেগুলেশনে দেখা যাবে 
অধিকার পেয়োছলেন তারা চিরস্থায়ী হয়ে গেলেন। ভূমির মাঁলক বা 
proprietor শব্দাট ব্যবহার করা হলো। এর ফলে রায়তদের কোনো 
আঁধিকার রইলো না। জাঁমদার, তালুকদার ' 'বা মালিকদের স্থায়ী এবং 
{রাবাচ্ছঘ আঁধকার দেওয়া হলো । এমনাঁক' ভাঁবষ্যতে পাঁরবাঁরক কারণে বা 
হস্তান্তরের জন্য 'জমাবন্টনের 'অধিজারও তাদের: য়ে দেওয়া হোল। যে 
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বআঁধকার সম্পর্কে উচ্চবাক্য করা হলো না। যাঁদও মহৎ Teu. কথা তাদের জন্য 
বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে বিধিবদ্ধভাবে সেই অর্থে কিছু রইলো না যা তাদের 
স্বার্থ রক্ষা করবে । এই বন্দোবস্তের কুফল অস্পকালের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল 
'এবার আসা যাবে সেই প্রসঙ্গে | 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল ও তার fastu লড়াই . 


যে সনদের বলে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা ও শাসন করতো 
তার মেয়াদ ছিল Bio বছরের। ১৭৯৩ এর পর ১৮১৩ তারপর ১৮৩৩ | 
১৪৩৩ সালের সনদ পাশ হবার আগে 'ব্রাটশ সরকার যতদূর সম্ভব পর্যালোচনা 
করে দেখাঁছিল ভারতে প্রযুন্ত আইন-আঁধকার গল । ঘটন ক্রমে রামমোহন রায় 
মোগল বাদশার তংখা বাড়াবার ব্যাপারে ওকালাতি করার জন্য তার আগে ইংলন্ডে 
ষান। সেখানে অবস্থানকালে ভারতবর্ষের মানুষের সপক্ষে তাদের নানা সুবিধা 
অসুবিধার কথা বিস্তিতভাবে জানান। AAFO সিলেক্ট কাঁমাট'র কাছে 
তান তাঁর সাক্ষ্যরূপে ভারতের রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থার উপরে একট স্মারকপন্র 
দাঁখল করেন (১৯ আগস্ট, ১৮৩১)! তান বলেন, 'জামদারী ও 
রায়তওয়াঁর উভয় ব্যবস্থাতেই প্রজা বা রায়তদের অবস্থা দাঁড়য়েছে শোচনীয় UU 
জমিদার ও তার কর্মচারীদের কাছে তারা 'নগৃহশত হচ্ছে, অন্যদিকে MAGENTA 
ব্যবস্থার fates স্তরের সরকার কর্মচারীদের হাতে তারা অত্যাচারত হচ্ছে | 
আম তাদের জন্য গভীর মর্মবেদনা অনুভব কারা ‘I deeply compassi- 
ned with them’, {তান দাবী করেন, “No further measurements 
or increasement of rent or any pretence whatscever shculd 
be allowed”? কোনো য্াকজতেই খাজনা বৃদ্ধ করা উচিত হবে না] খাজনা 
area যে ব্যবস্থা, ১৮৩২ সালে রামমোহন তাঁর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন । 
শুধু খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করা নয় খাজনা কাঁময়ে দেবার কথা বলেন 'তান। প্রজা 
উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক বন্দো বস্তেরও দাবা তিন Garey করেছিলেন Y 
কৃষকদের সপক্ষে ১৮৩২ সালে তান যে বাস্তব আইন করার প্রস্তাব দেন তা 
কার্যকর করতে ১০৬ বছর লেগে যায়। ১১৩৮ সালে ফজলুল হক AASTA 
সময় প্রজাস্বত আইনে প্রথম খাজনা বৃম্ধ রাঁহত করার আইন কার্যকর করা হয়। 
রিবা রা রি 
দীর্ঘ ও সৃজটিল। 


মোট কথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার SO বছরের মধ্যে রামমোহন: 
পাঁরস্কার ভাবে জানিয়ে দেন জামিদারা ব্যবস্থায় রায়তদের কোনো Gate mus ৮ 
জাঁমদাররা সীমাহীন ভাবে খাজনা আদায় করাছল, সরকার পক্ষ থেকেও রাজস্ব. 
আদায়ের বানময়ে তাদের জন্যে মঙ্গলজনক কিছু করা হয়ান। রামমোহনের, 
বন্তব্য ছিল, ইত্রাজ সরকার চুক্তি করে জামদারদের যেমন BTS দান করেছেন, 
তেমাঁন এমন কিছু আইন থাকা উ চিত, যার বলে রায়তদের কাছ থেকে নাদর্ঘট' 
পাঁরমানের SOAS খাজনা আদায় করা যাবে AT | 

রামমোহন খন এই দাবী করছিলেন সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের বারাসত. 
এলাকায় তিতুমীরের বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে । কৃষকদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
এই বিদ্রোহ সত্ঘাঁটত-হয়োছল | 


sesa wies] আইন 


১৮৩২ সালের ততুম'রের 'বিদ্বোহ ও ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ( যা Poet 
বিদ্রোহ নামে পাঁরাচিত ) পটভূমিকায় প্রবাঁতিত হয় ১৮৫৯ সালের Rent Act qr 
খাজনা আইন। 'ততুমাঁরের বিদ্রোহ চূর্ণ“ করে দেওয়া হয়, Prorat বিদ্রোহেও: 
Rae জয়ী zu সিপাহী বিদ্রোহে বাংলার কৃষক বা বুদ্ধিজীবী কেউই 
তেমনভাবে যোগ দেয়ান তথাঁপ ইংরাজরা অনুধাবন করে কৃষকদের কিছু সুযোগ, 
সুবিধা দেওয়া দরকার। বিদ্রোহের এই প্রোক্ষিত থেকেই ১৮৫৯ সালের খাজনা 
আইন।. ১৭১৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিল কেবলমাত্র জীমদারদের দিকে 
তাঁকয়ে, এই প্রথম কৃষকদের কথা বিবেচনার Gees হলো। CAAF থেকে 
এটা APL | তবে সাঁঠক ভাবে দেখতে গেলে এতে জমিদারদের শোষণের 
বিরুদ্ধে তেমন কোনো আইনগত উচ্চারণ নেই। কৃষকদের দ্বার্থেও আহামার' 
কিছু করা হয়ান। তবে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কতকগ্বীল সুযোগ সুবিধা- 
এতে নধ্ণারত হয়োছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন চালু হবার পর ৭০ বছরে, 
অনেক পরিবর্তন হয়োছল | প্রধানত সেই সময় গত বাস্তবতার দাবাঁতেই ১৮৫৯. 
সালের এই খাজনা আইন ( Rent Act) | তবে এতে কোনো মোটিভেশন ছিল, 
না তা নয় ; ইংরাজ শাসক এর দ্বারা ASAT করার চেষ্টা করে, আসলে দেশীয় 
জাঁমদাররাই AHA শোষণ করছে | ALAR CULO ইত্রাজরা নয়; দেশশয় 
জাঁমদাররাই খারাপ । এই খোটিভেশনটা স্পষ্ট হয় পাবনা প্রজাবিদ্রোহের সময় | 
দেখা যায় কৃষকরা জামদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে কিন্তু Reaver শাসনকে কাম্য, 


Y 


বলে উল্লেখ করছে। যাই হোক না কেন ইতরাজরা এটা বুঝোঁছল বিদ্রোহ 
জমিদারের বিরুদ্ধে হলেও শেষ পর্যান্ত আঘাতটা তাদের উপরই , আসতে বাধ্য 
তাই কিছ feu. কনসেশন' দেবার PATS নেয় । ১৮৫৯ সালের খাজনা আইনে 
তারই প্রীতফলন দেখা ষায়। পাবনা প্রজাবিদ্রোহের কথা বিস্তারত, আলোচন 
করার আগে অন্য একটি জরুর' প্রসঙ্গে আসা প্রয়োজন | 


নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দারা ইত্রাজরা জাঁমদারদের স্বার্থ রক্ষা করে এদেশে" 
তাদের আভ্যন্তরীণ শান্তির্ুপে গড়ে তুলোছিল একথা যেমন সত্য তেমান এই" 
বন্দোবস্তের ফলেই নতুন একাঁট শ্রেণীর উদ্ভব হয়োছল তাদের কথাও বলা 
দরকার । এরা হলেন নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী-“New Middle class’, . 
রামমোহনের ভাষায় বলতে গেলে ‘New Middle class underthe tutilage 
of the British’; মার্কসও তাঁর আলোচনায় একাঁট নতুন Dee শ্রেণীর" 
উদ্ভবের কথা বলেছেন। অধ্যাপক সুশোভন সরকার এই aerea! শ্রেণীর 
দোদুল্যমানতার কথা বলছেন! এরা সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে হলেও ১৮৫৯ 
সালে নীলবিদ্রোহের সময় অত্যাচারিত কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন | ' 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ফুলে ফে'পে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণীই কলকাতায় - 
“শিক্ষিত হবার সুযোগ পেয়ে নতুন বাুঁ্ধন্ঞীবী শ্রেণী হিসাবে নিজেদের বিকাশত 
wal চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তের আযাবসেশ্টি জমিদাররা কলকাতায় জাঁকিয়ে বসেন। 
হিন্দু কলেজ, কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়, মোঁডকেল কলেজ, আদালত প্রভৃতি স্থাঁপত' 
হয়। উচ্চতর সরকার" কর্মচারণ, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, কেরাণী প্রভৃতি বিভন্ন - 
স্তরের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণ দেখা দেয়। এদের চাঁরত্রে দ্বৈততা দেখা যায় । একাঁদকে C 
রুমজাগ্রত স্বাধীনতা-চিন্তা' অন্যাদকে refer এই দুইই তাদের মধ্যে ফুটে. 
ওঠে । Tam, পোষ্টয়ট’ এর ভুমিকা বিদ্রোহের ব্যাপারে দোদল্যমান ছিল। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভাত্তগত কারণে এই শহুরে মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হওয়ায় - 
এদের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা 'গিয়োছল। (ক) জাম নির্ভরতা পেয়ে - 
বসেছিল বাঙালী চাঁরত্রে । বাঙালণর মধ্যে যারা চিরায়ত বাণক শ্রেণীর CEES 
যেমন স্বর্ণবাঁণক, গন্ধবাঁণক, Tole, তামাঁল এরাও ব্যবসা বাণিজ্যের পথ পাঁরত্যার্স- 
করে জামদারী শ্রেণীর মধ্যে চলে গেলো । (সপ্তগ্রাম ) সাতগাঁয়ের বাণক: 
এীত্হ্য ছিল যে জাতির রক্তে যারা চৈতন্যদেবের আমলে. নতুন চেতনার সমর্থক... 


1৯ 


“afte হিসাবে দেখা দিয়োছল তারা ব্যবসা বানিজ্য বিমুখ হয়ে গেলো। এটাকে 
বলা যায় বাঙাল জীবনের পক্ষে একটা অভিশাপের মতো । -যার ফলে দেখা 
ও বাঙলাদেশের অর্থনীতিতে জাঁকিয়ে বসে। বাঙালী পিছু হটতে থাকে! 
বাঙলার বাঁণকরা জামদারী ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সহজ আলস্যপূর্ণ বিলাসী 
জীবন পদ্ধাতর দিকে চলে যেতে থাকে। 
| (a) শিক্ষিত মধ্যাবন্ত শ্রেণী-যাদের কথা বাংলার 'নবজাগরণের সঙ্গে আম্বত 
ভূমিকা পালন করেন | অন্যাদকে যত দিন যেতে থাকে ততই এদের প্রীতক্রিয়াশশল 
দিকগুল প্রকাশিত হতে থাকে। ব্যাঁদ্থজীবীরা কৃষক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে মত 
-বান্ত করেন। ইত্রাজ শাসকদের সঙ্গে তাঁদের অস্তিস্ের স্বার্থ এমনভাবে :জড়িয়ে 
থাকে যে তাঁরা ভাবতে থাকেন ইতরাজদের উচ্ছেদ ঘটলে তাঁদের feos সুবিধা 
-হবে না। 87858 
অবস্থান অল্প বিস্তর লক্ষ্য করা যায়। 

ভারতবর্ষের দাঁরপ্রয-লাঁিত কৃষকদের সম্পর্কে n ব্যাপার উল্লেখ করা 
"প্রয়োজন! 'দুর্ভরক্ষ পশীড়ত কৃষকদের 'ব্রিটিশরাজ-বদেশে চালান করোছিল। 
তারাও প্রাণ বাঁচানোর দায়ে 1গয়োছল Tater দেশে । সুদুর প্রশান্ত মহাসাগরের 
"Ree দ্বীপপুঞ্জে গেলে দেখা যাবে সেখানেও ভারতীয়রা রয়েছে। দক্ষিণ 
আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা, ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ থেকে দাক্ষিণ. আমোঁরকা 
শন্রীনদাদ, জামাইকায় দেখা যায় এই ভারতীয় কৃষকদের | তাকে দির 
এসি হি gs 


১৮৭২ সালে পাবনার ্রজাবিদ্রোহ 


‘- ১৮৭২-১৮৭৩ সালের পাবনার ই 
PA এই বিদ্রোহ চিরস্থাক্সী বন্দোবস্ত প্রস্ত জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
এই fae ভীত FAS হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর .সরকারের কাছে যে স্মারকপন্ন 
দেন তাতে বলার চেষ্টা ছিল মৃসাঁলমরাই এই দ্রোহের উস্কানি দিচ্ছেন, 
জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহকে দেখানো হয় হিন্দু বনাম, 
-মুসলমান এই সাম্প্রদায়কতার রঙে FIPS করে | যেহেতু জামদার হিন্দ, প্রজাদের 
সআঁধকাহশই মুসলমান ৷... মন্ার কথা হচ্ছে পারনা প্রজ্ঞা বিদ্রোহের নেতা ছিলেন, 
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ঈশান রায় | ১ তার সঙ্গে বিদ্রোহের নেতৃত্বে শম্ভু পাল্য. খুদণী মোল্লা এরাও, । 
এছলেন। জমিদার ও কৃষকের এই বিবাদকে সাম্প্রদায়িকতার রঙে aes করে 
দেখানোর বিষময় ফল হচ্ছে দেশভাগ | ইঘরাজ শাসকরা গোটা শ্রতাব্দী জুড়েই 
এই সম্প্রদায় চেতনায় তা Tra. arian Cle শতকে নবোদ্ভূত Ties 
মধ্যবিত্তের আঁধকাৎশই ছিলেন হিন্দু |. হিন্দু মধ্যবিত্তের, এই প্রাধান্যও চিরস্থায়ী 
বন্দোকন্ত থেকে জাত যাঁদও চিরস্থায়ণ বন্দোরস্ত হিন্দু বা. মুসলমান fee, লিখে 
দেয়নি। কিন্তু যা ঘটনাগত ভাবে সত্য সোঁট হল হিন্দু জামদাররা এর সুযোগ 
নিতে এ্াগয়ে -যায় মুসলমান জামদাররা পোঁছয়ে পড়ে। তাদের অনেকেরই . 
জামদারী চলে বায়। forget বন্দোবস্তে বৌশর ভাগ জাঁমদার হিন্দু 
হওয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানে হিন্দ; প্রাধান্য বজায় থাকে। বিকাশ বা. 
"সামর্থ্য গত পার্থক্যের বাঁজ চিরস্থায়, বন্দোবস্তের মধ্যেই SB হয়োছল ; 
যার আঁনবার্ষয ফল দেশ ভাগ। ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনার প্রজাবদ্রোহকে কেন্দ্র 
করে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা Carey এই বিদ্বেষের সুচনা হয়োছল। ১৯২৮ সালে 
CaP আইনের সংশোধনের কালে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যাবত্ত শ্রেণীর প্রাতীনাঁধরা 
এর বিরোধিতা করেন। ১৯৩৭ সালে তা আইন সভায় আসে সেখানেও 
"TAGS করা হয়। PLAT নেতৃবৃন্দের এই আঁবম্‌শ্যকারিতার জন্য দেশকে 
কিন মূজ্য দিতে হয়। 

১৭৯৩ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতবাসার লড়াই ছিল LE um 
yes এর পর অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটে। নতুন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী ও নতুন জামদার 
শ্রেণী ব্রিটিশের সঙ্গে সমঝোতা করে। ১৮৫৭ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
পর্যন্ত চলে ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়ার পর্ব। কৃষক বিদ্রোহের যে সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী চেহারা ছিল তিতুমীরের সময়, পরে দেখা যায় তারা দেশীয় বা 
facea জমিদারের বিরোধিতা করছে কিন্তু সাদার fecha শাসনে যেতে 
তারা আগ্রহ |. গাড়োদের বিদ্রোহে এই জিনিস দেখা দিয়েছিল, পাবনার Tag t 
প্রজাদের SHEEP সেই ধরণের কথা বলা হয়োছিল। জমিদার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
প্রজাদের এতখানি বিদ্বেষের বাস্তব অর্থাৎ অর্থনৈতিক কারণ feat | চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তে ঠিক হয়োঁছল দশ কোট টাকা আদায় হলে এক কোটি দশ লক্ষ টাকা , 
সরকারকে জমিদার দেবে। পরে দেখা গেল সরকারকে এক দশমাংশ দিলেও, নয় . 
দশমাহশেরও বৌশ আদায় করছে STAT | -রড়ো বড়ো জামদারীর খাজনা আদায় 
হতে যত অস্ণবিধা হতে থাকলো ততই, ছোট ছোট জমিদার সৃষ্টি করতে লাগলো, 
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তারা। তালুকদার, পত্তানদার, দর-পত্তানিদার ইত্যাদি বামন জেলা efe 
নামে তারা পরিচিত হতেন! দর-পত্তনিদার আবার সের-পত্তানদারকে আদায়ের 
দার ভাগ করে দিতেন। ফলে অবস্থা দাঁড়ালো এইরকম, প্রজার উপরে সবেচ্চি.. 
পক্ষে ২২ রকম Pty (stair) গড়ে উঠলো । এদের চাপে তাঁলয়ে যাওয়া 
প্রজাদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ তাই ব্রিটিশ বিরোধিতার পাঁরবর্তে জামদারের 
বিরুদ্ধে Claw হতে থাকে । ১৮৭২-৭৩ সালের পাবনা প্রজা বিদ্রোহে সেই 
অসস্তোষেরই বিস্ফোরণ ঘটে | বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হারনাথ মজুমদার প্রমুখ: 
পারতপক্ষে প্রজাদের পক্ষেই সহানুভূতিপূর্ণ বেকী কথাবার্তা বলেছেন, ar 
জমিদারের বিরুদ্ধে গেছে কিন্তু ইত্রাজের বিরুদ্ধে একেবারেই যায় fae. 
১৮৮২ সালে আনন্দমঠে বাঁতকম ইত্রাজকে মিত্র বলেই উল্লেখ করেছেন । বলেছেন. 
দেশে সুশাসন প্রতীষ্ঠত হয়েছে। এসব বন্ধব্যের পশ্চাতে 'নয়াতরুপে “বিদ্যমান: 
ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত | 


১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন 


যাই হোক ১৮৭২ সালে পাবনার প্রজাবিদ্রোহ থেকে ইত্রাজরা অনুধাবন করে - 
প্রজাদের জন্য কিছু দরা দরকার ৷ তারা এতে বাস্তাবক খাঁনকটা ভাত হয়। 
এর থেকে ১৮৮৫ সালে দ.টি ঘটনা ঘটে । এ সালে পাশ হয় (jer € 
বা প্রজাম্বত্ত আইন aR এ বছরই ভারতের জাতীয় কথগ্রেসের প্রতিষ্ঠা A 
পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে দুটি ঘটনা এক এক্যসূত্রে stews টেনোন্স 
BTS” হলো প্রথম পদক্ষেপ যেখানে রায়তদের সম্পর্কে জমিদারদের কর-ব্যবস্থা 
বিষয়ে কিছু আইন লিপিবদ্ধ করা হয়। যাঁদও কার্যত প্রজাদের খুব সাহায্য 
এতে করা হয় fal অন্যাদকে অক্লীভিয়ান হিউমের পৃঙ্ঠ পোষকতায় জাতীয় 
কংগ্রেস প্রাতত্ঠার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল কৃষক অসন্তোষ ও মধ্যাবস্ত আন্দোলন যাতে 
একান্ত না হতে পারে সৌঁদকে লক্ষ্য রাখা । নিয়মতাঁন্নক পথে নবোচ্ভৃত 
মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী যাতে স্বাধিকার বা স্বায়ন্ত শাসনের পথে চলতে পারে {উম সেই 
চেষ্টাই করেছিলেন। নতুন Pure মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে ব্রিটিশরা এই ভাবে 
{নিজেদের পক্ষে নেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 

সুতরাং দেখতে গেলে ১৮৭২ সালের প্রজাবিদ্রোহের ফল হয়োছল AAA- 
প্রসারী। বাকল্যাণ্ড তাঁর ‘Bengal under the Liefcenant Governor’ 
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নামক বইতে স্পষ্টই বলেছেন ১৮৮৫ সালের প্রঙ্াস্বত্ত আইন SUO কারণ মূলত 
"৯৮৭২-৭৩ সালের কৃষক বিদ্রোহ ।৩ পাবনার প্রজা 'বদ্রোহেই দেখা গেল প্রজারা 
"*Abolution of LandLord' বা জাঁমদারী উচ্ছেদ দাবী করছে। এটা যেমন 
তার পক্ষে উল্লেখযোগ্য দিক তেমন তার দুর্বলতার দিকটা হচ্ছে Tato বিরোধী 
লড়াই হিসাবে এটা আসছে না। তারা চাইছে কুইন ভিক্রোরিয়ার অধীনে যেতে ; 
মাঝে যেন জমিদাররা না থাকে। কেন এরকম চাইছিল তার কারণ পূর্বে 
আলোচনা করা হয়েছে | 

এছাড়া এই প্রজাবিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার 65 
হাজির হয়েছিল যার বিষময় ফল আমরা পরে দেখতে পাই | 

১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ আইন সম্পর্কে বলতে গেলে স্মরণ করতে হয় 
রামমোহন উত্থাঁপত একি দাবীর কথা । রামমোহন বলেছিলেন ইত্রাজের সঙ্গে 
জমিদারদের যেমন একটা স্থায়ী চান্ত হয়েছে প্রজাদের সঙ্গে জাঁমদারদের তেমাঁন 
- একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত ( fixet rent ) হোক |. ১৮৫১ সালের Ren: Ac: এ 
"এই মর্মে em. আইন হয়েছিল। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে তাতে জামদারদের 
অধিকার খর্ব হয় এমন আইন কিছ; হয় নি। তাতে TOR রকম প্রজার সংজ্ঞা 
দেওয়া হয়োছল ! জমিদারদের নীচে যারা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় 
করতে পারবে সেইসব মধ্যবতাঁদের স্বীকাতি দেওয়া হয়োছল। ফলে উপস্বত্ব- 
.ভোগণীদের তালিকায় জমিদারদের সঙ্গে কিছ মধ্যবিস্তও ঢুকে গেলো। ১৮৮৫ 
সালে এই আঁধকার আরও বিস্তারিত করা হয়োছল। এই আইনে রায়তের TON 
-আভধা দেওয়া হয় Occupancy RayocNNon-Occupancy £৪5০£--দখলী 
SCR SOINS, দখলণী স্বত্বে আভধিন্ত নর-এই রকম । বলা হলো যাঁদ কৃষক 
"সেই গ্রামেই বাস করে তবে তাকে Occupancy Rayot বলা হবে Een | 
এছাড়া 'সার্ভে সেটেলমেন্ট সম্পর্কেও প্রথম কিছু ARRE করা হয়। 
১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ত আইনে কৃষকদের অবস্থার bate Heu, হয়ান তা নয়, তবে 
aha সবরকম আধকার বা ‘absolute right’? বলতে য্য বোঝায় তা তাদের 
“দেওয়া হয়নি | বরৎ বাধ্য করা হয়েছিল জাঁমদারের কাছে বহ, বিষয়ে অধীন 
থাকতে ৷ এছাড়া ১৮৮৫ সালের আইনে আরো একটা ব্যাপার করা হয়-চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের মধ্যে নানারকম Intermediatory class বা মধ্য স্বস্বভোগট শ্রেণীর 
উদ্ভব হয়, , এই আইনের দ্বারা তাদের বাড়তে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় l- 
-এরা কাঁষর উপর ere ler হবে, কৃষ থেকে আয় করতে পারবে EN, সেখানে 


১৩ 


শ্রম বা'মূলধন দেবে না-এই ধরণের-সমীবধাভোগনী ভদ্রলোক শ্রেণীকে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের মধ্যে পারকাল্পত ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ভারতের BAM, ঠিক 
এরকম হয়ান। বাঙলার ভদ্রলোক শ্রেণী এই আঁধকারকে হাতিয়ারের মতোঁ 
ব্যবহার করে-এর ক্ষাতকর দিকের কথা আগে বলা হয়েছে।'জাত হিসাবে বাঙালী 
এরফলে বাণিজ্য বিমুখ হয়ে যায়_এটা চিরস্থায়ী - বন্দোবস্তেরই ফল-। গ্রামে 
খাজনা আদায় করা, শহরে বাড়ি ভাড়া আদায় করা, এছাড়াও পেশাগত বা 
চাকাঁরগত আয়ের উপর নির্ভর করে এক ধরণের সহজ জাঁবন এরা বেছে নেন? 
১৮৮৫র পর ১৯২৮ সালে প্রজাস্কত্ত আইন সংশোধন হয়। এর মধ্যে আর 
একটি ব্যাপক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল যাদের বলা যায় বর্গদার, আধিয়ার t 
১৮৮৫ সালের পর এরা আসে । কৃষি ব্যবস্থায় এরা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। 
এদের মধ্যে একটা অংশ প্রকৃতই রায়ত ছিল fey রায়তের স্বীকাত পাঁচ্ছিলো 
না । তবে মনে রাখতে হবে বংশ শতাব্দীর চাল্লশের.দশকে.তেভাগা আন্দোলনের 
প্র উদ্ভূত বর্গদার তার সঙ্গে ১৮৮৫ সালের পর উদ্ভূত বর্গাদার শ্রেণীর কথ্য: 
আমরা FATS দুটো সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার । আমরা, যে বগারদারের কথা 
এখন বলাঁছ তারা উনবিংশ শতাব্দীর রগাদার-তার কেন্দ্রস্থল ছিল SEIS 
ঢাকা, বারশাল জেলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী মূলত -জাঁমর সঙ্গে জাঁড়ত, 
ছিলেন। ফসলের বদলে এরা জাম নতেন।' এদের সঙ্গে অন্যান্য বর্গাদাররাও' 
জাঁড়ত TEC I. P | 


১৯২৮ সালের -প্রজাস্বত্ব আইন 


১৯২৮ সালের প্রজ্গাস্বত্ত আইন আমাদের সামাঁজক ইতিহাসের দক থেকে 
একটা Land mack. কেননা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে ব্যাপক মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর সৃষ্টি হয়োছল তাদের সঙ্গে কৃষক স্বার্থের প্রকৃষ্ট-সংঘাত এই আইনটি 
হবার সময় চোখে পড়ে! ১৯০৫-১৯০৬ সালে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু 
হয়োছিল তারা কিন্তু নিজেদের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে AB করোন। কেননা 
আন্দোলনকারী 'শক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নির্ভর করতে হচ্ছিলো কৃষকদের" 
শোষণের উপরই | কৃষক শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যাবত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই পার্ঘক্যটা' - 
তাঁরশের দশকের মাঝামাঁঝ সময় পর্যন্ত চলতে থাকে । ১৯২৮ সালের আইন” 
হবার সময় ipo মধ্যবিভ্ত শ্রেণীর কৃষক স্বার্থ বিরোধিতার রূপটি প্রকাঁশত" 


“$8 


“হয়| বোবা যায় কেন,তারা কৃষক শ্রেণুণকে দলে টানার কথা aati Lo স্বদেশী 

আন্দোলনের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কৃষক আন্দোলনের কথা বলছেন না। . 

. ৯৯৯৪ সালে বহরমপদুরে য়ে সম্মেলন হয়োছল তাতে বাঁজ্কম মুখাজজ্ঞা প্রস্তাব, 
হবে । স্বভাবতই, সে প্রস্তাব. গৃহীত হয়ান সেই ১৯২৮ সালে যখন, 
RR আইন পাশ হয় তখন কংগ্রেস ছিল না রটে কিন্তু কংগ্রেসের 
১৯২৮ এর সংশোধিত প্রজাস্বত্ত আইনে এমন কতকগ্াল প্রস্তাব RA হলো 
যা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেও ছিল না। যেমন জমিদারদের, ned 
ক্ষমতা | এর মারাত্মক ফল. হলো কৃষক জাম বিক্রয় কর্‌তে চাইলে . কেউ. 
িনতো না.। জাঁমদার হাজার ট্রাকার জামর' দাম দিতেন পাঁচশো টাকা | . এই, 
সময় বাজারদর বৃদ্ধি ও মহাজন প্রথার চাপ; বৃদ্ধ পায় কৃষকদের উপর |, ফলে, 
তারা, ধার RÉ করতে বাধ্য হতেন। অসময়ে যে ধান তারা কর্ করতেন তার, 
দেড় থেকে TART শোধ দিতে হতো | খাজানা দিতে না পারলে খাজনা আদায়, 
হয়ান দেখিয়ে জাম্দার আদালত মারফৎ প্রজাদের আইনত উচ্ছেদ করে, 
অন্যদের জামর বন্দোবস্ত Toor | .যশোর, নদীর, বা ২৪-পরগনায় ছিলো 
উটবন্দ প্রজ্ঞা। এই অস্থায়ী প্রজারা বছর বছর চাষ করলেও তাদের স্থায় 
SPITS দেওয়া হতো না। ১৯২৮ সালে প্রজাস্বস্ব আইনে Occupancy 
Tenancy অনুসারে ১২ বছরের আঁতীরন্ত সময় জমি ভোগ্কারীকে স্থায়ী কৃষক 
করার নিয়ম চালু হয়। . কিন্তু তা সত্বেও দেখা যায় শুধু জাঁমদারদের “BIST 
ক্ষমতাই দেওয়া হয় তা নয় ছোটো-য্াট্যো নানা ব্যাপারেও (য্মেন গাছপালা বিক্রি 
করা, পুকুর কাটা ইত্যাঁদ) জমিদারদের অন্ুর্মাত সাপেক্ষ হয়। | 

আইন পাশ হরার সময় স্বরাজ্য পাটি যেভাবে জামদ্বারদের হয়ে ওকালাত 
করে তা বাথলা তথা ভারতের ইতিহাসে , ব্যাপক দুর্ভাগ্যের সূচনা করে, 
কেননা প্রজাদের একটা বিশাল অংশ ছিল মুসলমান। ১৯২১ সাল পর্যন্ত 
ব্রিটিশ, বিরোধী: যে আন্দোলন চলাঁছল. তাতে হিশ্দু মুসলমান এসকক্গে কাঁধে 
কাঁধ 'মালয়ে চুলছিল। ১৯২ সালে নেতাদের ভূমিকা দেখে মুসলমান প্রজারা 
তাদের প্রীত বিমুখ হয়। এদের অন্যনাবে KETG করার সুযোগ বা অবকাশ, 
teat হয়।, প্রকৃতপক্ষে SRY. TCH প্রজাস্বতু আইন পাশ হবার সময় জে. এল:, 
HTT ছাড়া কৃমবদের সন্ধে দর দিয়ে কেউ কিছু বলেননি! পরা. 


ot, 


ভর আইন সভা চলাকালে আরো কতকগাল ইসমত সংঘাত Gea হয় । যেমন 
Rural Primary Education Act-4 শিক্ষা কর ধার্ষের ব্যাপারে বলা 
হহয় প্রজারা সাড়ে তন পয়সা ও জাঁমদাররা দেড় পয়সা দেবে। জাঁমদারদের 
-পক্ষ থেকে শিক্ষাকর ধার্যের ব্যাপারে বিরোধিতা করে বলা হয় কৃষকের ছেলে 

পড়বে যেখানে জমিদাররা কেন'কর দেবে? এমনাঁক তাদের এত সাহস হয়োছল C 
. যে এই RAR সপক্ষে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য গিয়োছিলেন 4 
রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই সাক্ষর দেনান। প্রজাস্বত্ত আইন থেকে শিক্ষা কর 'প্যন্ত 
প্রসারিত এই শবতকর্শট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই a প্রসারী ফল ।_এই বিতর্কের 
. মধ্যে যে তীব্র সংঘাত বিদ্যমান ছিল তাকেই পরবতাঁকালে মুসলিম'লীগ হাতিয়ার 
- হিসাবে ব্যবহার করে। কৃষক ও মধ্যাবত্ত আন্দোলনের এই বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে 
. সকলে না হলেও-কেউ কেউ ‘সচেতন হয়োছলেন। আঁম্বনীকুমার দত্তের জীবনশ 
বারা পড়েছেন তাঁরা জানেন। তান আক্ষেপ করে বলেছেন, আমার আন্দোলনে 
আম আব্দুলদের পাইনি ( অর্থাৎ মুসলমানদের )। এরকম অনেকেই উপলাঁব্ধ 
করেছেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে কৃষকদের GIGS করতে না পারলে 
একটা বিরাট aie থেকে যাচ্ছে। মোঁদনীপুরে ১৯২১ সালে ইউনিয়ন বোর্ড 

আন্দোলনে যারা সামিল হয়োছলেন তারাও এটা বুঝেছিলেন। 


পালা বদলের দশক 


- ১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে একটা বিরাট পাঁরবর্তন ঘটে। ১৯৩০ সালে 
* ইনজির হলো বিশ্বব্যাপী অথ'নোতিক মন্দা। এর চাপ এসে পড়লো ' কৃষকদের 
উপরও | হাজার হাজার রায়ত খাজনা শোধ করতে না পারার ফলে উচ্ছেদ 
হতে থাকে | এমনাঁক অনেক জামদার ও যারা দুরবতাঁ ছিলেন, খাজনা আদায় 
করতে না পেরে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। কোর্টে এইসময় হাজার হাজার Rent 
sut হতো | একসঙ্গে বাঁধা ছাপা আজ থাকতো । ate Rent su দু 
টাকা । এক একজন জাঁমদারের cea চার পাঁচশো রেন্ট AJO যেতো । এটা 
উকিলদের'বিরাট মুনাফার ব্যাপার হয়ে দাঁড়য়োছল । আইন ও শাসনের দ্বৈত 
তৎপরতায় প্রজারা উৎখাত হাচ্ছলো | এরই মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা 
RT নতুন করে বন্দোবস্ত নিতো । fom দশকে এই GRO ae 
= উচ্ছেদ হওয়া প্রজারা নতুন ভাবে বর্ণাদার রুপে MAGS হলো 1 
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আমরা যখন কৃষক আন্দোলন শুরু করলাম ১৯৩২ সালে, কৃষকদের সপক্ষে 
প্রতিষ্ঠিত হলো বঙ্গীয় কৃষক সাঁমাত' ৷ কুমিলল্যা, নোয়াখালি, 'মৌদনীপুরের 
কৃষকরা তাতে যোগদান করে। কিন্তু ১১৩২ সালেই অন্যান্য রাজনোতিক সংগঠনের 
সঙ্গে তা বেআইনী ঘোষিত হয়। | 

এরপর ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লক্ষেযতে প্রাতাষ্ঠত হয় ‘All India’ 
Kishan ‘Sava’! ১৯৩৬ "এরই GUNS মাসে বাংলাতে তার প্রাদোশক 
সংগঠন তৈরণ হয়। জাঁমদারী ও মহাজনী প্রধার বিরুদ্ধে বামপন্থী আন্দোলন 
কৃষকদের wee সাৎগঠানক, ভাবে শুরু হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলেই 
জমিদাররা এতাঁদন কৃষকদের Gears adler! এই উৎখাতের Tar 
আন্দোলন। প্রথমাঁদকের কৃষক আন্দোলনে আমরা যে লিফলেট fatale তাতে 
বরগদারের কথা ছিল না। আমাদের মূলদাবী ছিল কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ কর। 
বকেয়া খাজনা, মহাজনী খণ মুকুব কর! জাঁমদারা প্রথা রাঁহত কর। পাট বা 
ধানের দর উচ্চ হারে নির্ধারণ কর | তখন MOIST মন ধানের দর ' পাওয়া শক্ত 
feat! আমরা বলোহলাম ধান তিন টাকা ও পাট পাঁচ টাকা মন করতে হবে £ 
তৈভাগার আন্দোলন তখনো শুরু হয় নি। আমরা বলোহলাম খাস জাম 
ফেরৎ দাও বা উদ্ধার কর | তাতেই গল চলৌছল। ২৪-পরগণায় আবার অন্য 
সমস্যা ছিল। বাঁধ ভেঙ্গে নোনাজল ঢুকে ফসল নষ্ট হতো | কৃষকরা খাজনা' 
দিতে না পেরে তারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিলো | এইভাবে উচ্ছেদ হওয়া প্রজা বা 
বঙগদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বর্গদার শব্দটা পূর্ববঙ্গে চালু ছিল খোদকন্ত- 
চাষণ বা occupancy rayot| এরা খাজনা দিত ‘in kind’, অর্ধেক ফসল 1 
সেইরকসই ছিল বন্দোবস্ত | উত্তরবঙ্গে এদের বলা হতো আধধয়ার, পাঁচিমবক্ষে 
emm! বারভ্ম বাঁকুড়ায় চালত ছিল উল্টো তেভাগা । জামির মালিক 
গরু লাঙ্গল, সার জোগাতো। চাষীকে উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াশ fies 
হতো । একেই ফিষানী প্রথা বলা হয়া যাই হোক এই সব fates নামের বা 
ধরণের বর্গদার সবই চিরস্থায়ী ধন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট হয়োছল ৷ . - 


আধিয্লার থেকে ভেভাগ। " 


১৯৪০ সালে উত্তরবঙ্গে আরম্ভ হয় আধিয়ার আন্দোলন | তাতে মূল দাবা 
ছিল অর্ধেকের বেশি ফসল জমিদার দাবী করতে পারবে না। এই দাবী তোলার 
কারণ Wafer খাতে বা ভাবে জোতদার উৎপন্ন ফসলের সবটাই প্রায় য়ে নিতো | 

১৭ | mms 
; 


তাই প্রথম আধিয়ার আন্দোলন হয় আব ওয়াবে'র বিরূদ্ধে ৷. enfe à সমস্ত 
অন্যায় আদায়ের Rare ( যেমন খামার চাঁচার জন্য খামার চাঁচানি, করাল যে 
ধান মাপে তার জন্য Sa ইত্যাদি )। বলা হল এসব. আদায় করা চলবে না ? 
প্রত্যেক PRE ধার FE করে, খেতো। এক'মনে, দেড় বা, দমন, শোধ fats 
হতো । ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা acf নিয়ে ঘরে ফিরতো | 

আন্দোলনের দুটো বন্দ ছিল-হাটে তোলা বন্ধ, করতে হবে ও আঁধিয়ার, 
অর্থ অর্ধেবের বোঁশ আদায় বরতে পারবে না। পরবর্তী পায়ে হয় তেভাগা, 
আন্দোলন, Gre চিরস্থায়ী, বন্দোবন্তের কুফল থেকে কৃষককে XS করার, 
CORTE. | 
॥ আন্দোলনের; পাশাপাশি চলেছে সরকারী তরফে আইন করার ব্যাপার | -OT 
বখনো.বুষবকে 'বিছূটা বনল্শন দদিয়েছে,আধকাহশ, ক্ষেত্রেতাকে অন্যভাবে. বেধে, 
যার চে'টাও চালিয়েছে । ১১৩৮ সালে যন্জল্‌ল হকের আমলে হয় BETAS 
আইন শেষ হ্াসবতুআইন।:১৯৪০ সালে হয়ব মানি Gere ENTS! ১১৫৮ 
সালের fere আইনে Comes নিয়ামত করা হয় । পোঁগৎ করা হয়। বলা 
হয় যে, কোনো, কারণে খাজনা, বাড়ানো, যাবে না। উচ্ছেদও করা যাবে না? 
১৮৩২ সালে রামমোহন প্রজা বা রায়তদের সম্পর্কে যে আইনের প্রস্তাব দিয়োছলেন 
১০৬.বছর পরে ১৯৩৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে তা বাস্তবে, পরিণত করা হয়। 
প্রজাদের অনেক আঁয়কার এখানে স্বীকার করা হয়।, 

আইন করার সমর আলোচনা বা. বিতর্ক বেড়াবে হয়োছল তা খুব মজার । 
Feary হক সাহেবের রোঁভানিউ wiria (ব্যান চব দাঘর অন্যতম - জমিদার ) 
স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় তিনি ব্যাপারটাকে পাইলট করছেন তখন কংগ্রেসের. 
ডেপ.টি লিডার তুলসণ প্রসাদ গোঁসাই তার বিরোধিতা করছেন। তান উঠে 
দাঁড়িয়ে হাঁফজের,কবিতা আবৃত্তি বরে বললেন, “হাফিজ লিখেছেন, প্রেয়সীর 
গালের একটা তিলের জন্য আম সমরখন্দ, বোখারা বিলিয়ে দিতে পাঁর।” তখন 
আমীর তাকে ডেকে বললেন, Kaew বোখারা তুম কাকে বিলিয়ে UCET? 
ভাতে কি অধিকার তোমার: কাঁব তখন বললেন, “আম যখন এ কাঁবতা 
লিখেছিলাম তখন কি আমার জ্ঞান ছিল!’ gat গোঁসাই বললেন, ‘আপান 
বোধ হয় সেই কঁব-কার, সম্পত্তি কাকে বলিয়ে দিচ্ছেন ।. জমিদারদের মালিকানা 
সম্পত্তি কাকে দিচ্ছেন 3” অবস্থা এমন হলো Stant পার্টির লিভার শরৎ বোসকে 
তখন দাঁড়িয়ে উঠে বলতে zaa, ‘We are not opposing the Bill’: 


E 


১৯৯৪০ সালে ‘Bengal Money Lender Ac’ হয়। সেখানেও কার্যত 
Ren কিছ করা হয়ান । এরমধ্যে দিয়ে এমন একটা অবস্থা হাঁস্থলো যার সুযোগ 
নেয় প্রতিক্রিরাশীলরা (7 বাংলার ব্যাপক অংশের মুসলমানরা হলেন কৃষক। 
SIONS বোকানোর সুযোগ দেওয়া হলো- দ্যাখো যারা স্বরাজ্য চায়, স্বাধীনতা 
চায়, আন্দোলনের কথা বলে তারা ভোমাদের, বাংলার কৃষকদের TAR ফলে 
১৯২১ সালের আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রচুর খন্দরধারী মেলানা 
ছিলেন ১১৩৪ সালে “পাঁলাটক্যাল কনফারেচ্সে'র পত্র তারা একে একে মসলাম 
লীগে চলে যান। জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সে এক 
করুণ দৃশ্য। 


কৃষকদের আন্দোলনে INT না করার জন্য যে APR TST তা পরে অনেকে 
উপলব্ধি করেছেন। জেলখানা থেকে বের হয়ে বিপ্রবীরা বুকল্ন কংগ্রেসের সঙ্গে 
চললে ভুল পথ ধর্য হবে। এরা সবাই কাঁমউনিস্ই বা মার্কসবাদী হলেন তা 
s! কৃষকদের সঙ্গে নেওয়া বা তাদের আম্দোননের যৌনতা তারা বংকৃতে 
পেরোছলেন। এর ফলে রামপন্ছী আন্দোলনের Mie বদ্ধ | কৃষকদের 
পক্ষে আমরা যে সব দাবা তুলাহলাম Corin কিভাবে sete পেতে থাকে তা 
বোঝা যাবে ১৯৩৭ সালে স্যর ফ্রান্সিস EC: নেতৃত্বে যে “Bengal Land 
Revenue Commission’ (যা ক্লাড কাঁমশ্ন নামে খ্যাত ) বসে তার aot 
গল দেখলে । তান ব্যাপক সাক্ষ্য প্রমাপ দিয়ে যে রেকোমেন্ডেশনগ্র্ন করলেন 
তাতে ary আমাদের মূল দাবাগনীল স্বাকৃত হয়। তিনি quema জামদারা 
বাবস্থা তুলে তে হবে, বগুদ্বারদের Tenancy Right স্বীকার করে নিতে হরে 
ইত্যাদি i 


E যা dis eii iti সেও এক interesting ইতিহাস | 
বর্গদারদের রায়তের: স্বীকৃতি দিতে হবে-এই Tenancy Right সংক্রান্ত 
হাটি রিনি রাতে ea তিন was করে বলেছিলেন ‘আমি 
আইন করতে পারলাম না l- 

“1 ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনের নেতৃব্‌ন্দ একটা ভুল করোছলেন। AA 
anf আইন প্রচারিত হওয়াতে তাদের জয় হয়েছে বলে তারা মনে করোছলেন। 
1বল প্রসারিত হওয়ার ফলে আন্দোলন থমকে দাঁড়য়োহল | এর পরেই তেভাগা 
আন্দোলনের Se প্রচুর পাল্টা আক্রমণ নেমে আসে । পশ্চিম দিনাজপুরের, খাঁ 


' > 


পুরে ২১ জন মারা যায়। গোলাগুলি চলে। আরো অনেকের মৃত্যু হয়। 
চি'রর বন্দরে একজন সাঁওতাল ও একজন মুসলমান একসঙ্গে মারা যায়। 
যাইহোক তে-ভাগ্া আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নয়। 
এটা একটা লক্ষনীয় বিষয় যে উনিশ শতক থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত যে 
মুসলমান সমাজ কৃষক আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
সংগ্রামের অংশীদার ছিলেন তাদেরই বংশধররা ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে বগদারদের 
তেভাগা আন্দোলনের বিরোধিতা করলেন। পাঁরবর্তনটা লক্ষপীয়। ইতোমধ্যে 
মুসলিম জমিদার, জোতদাররা ক্ষমতায় উঠে এসেছেন, এরাই গ্রামাথলে মুসলীম 
লীগের সমর্থক 'ছিলেন, ফলে তারা শ্রেণীদ্বার্থ রক্ষার্থে ব্গদারদের স্বার্থ 
রক্ষাকারী Rates বিরোধিতা করেন। তেভাগা আন্দোলন কিল্তু নানা ক্ষয়- 
ক্ষতির মধ্যে দিয়ে তর আকার নেয়। সেই আন্দোলনের ফলে কৃষিক্ষেত্র 
জমিদার মহাজনদের প্রাতপাত্ত হাস পায়। কৃষক আন্দোলন আস্তে আস্তে পেশল 
হাতে সারিয়ে দিয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের FEANN তার স্বার্থ রক্ষাকারী 
আইন আগে আসে নি, আইন এসেছে তার পিছু পিছ । ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে যে জামদারী প্রথার শুরু, আর আইনানুগ সমাপ্তি ঘটে 
পূর্ব বঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তানে ) ১৯৪৯ সালে। এদেশে ১৯৫৩ তে। | 


অবশেষে 


' পাঁরশেযে একটা কথা ৪ পশ্চিমবঙ্গে Left Front শভর্ণমেশ্টের সাফল্য বা 
পশ্যায়েতের সাফল্য দেখে অনেকে ভাবেন এ বোধ হয় একটা ম্যাঁজক। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সুফল ভোশ্বকারীদের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনের দীর্ঘ যে 
সংগ্রামী ধারা ছিল তাই হচ্ছে তার fete চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের থেকে 
জমিদার ও ভদ্রলোকদের বিচ্ছিন্ন বরে দিয়োছল, সেই কৃষকদের ব্যাপক সমর্থন 
নতুন করে যুস্ত করার মধ্যেই রয়েছে তার সাফল্য, বা চি'কে থাকার রহস্য । 
জমিদার, মহাজনদের প্রতিপতি দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া গেছে | 
১৭১৩ তে ইতরাজসম্টে চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তের কুফল অবশেষে উচ্ছেদ করা সম্ভব 
' হয়েছে এই শতাব্দীর শেষার্ষে। ' 


উল্লেখপজী : 

*. Regulation Act, 1793. 

2. Report of the Select Committee of the House of 
Commons. On the affairs of the East India 
Company. (Rammohan Ray: The Man and His 
work. Rammohan Centenary publicity booklet, No, 
1, Calcutta, June 1933, Compiled and edited by 
Amal Home ) : 

©. Vincent, A Smith—Oxford History of India. 
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With Best Complements From :— 


— sKRANTIBIN' MUSIC CENTRE. 


SHARAD CHANBRA 


For : Ribbons, Venetion Blinds & Floppy Disketts 


99, SONARI WEST ROAD, NO-4 
JAMSHEDPUR-821)11 
PHONE-23352 


BHOMIA ROADWAYS 
LORRY SUPPLIERS & COMMISSION AGENTS. 
201, MAHARSHI DEBENDRA ROAD 


( Inside Khotta Bazar ) 
CALCUTT A-700006 


Phone: 38-7897 
33-1982 
38-3201 


Resi: 38-6034 


তের পঞ্চাশ £ বাঙালীর জীবন-ইতিহাসে এক 
ট্র্যাজিক অধ্যায় 


নিঃলীম পাল 


[ *---তের’শ ory কেবল ইতিহাসের একটা মাস নয়, নিজেই একটা 
som ইতিহাস । সে ইতিহাস একটা দেশ “PTA হয়ে যাওয়ার 
ইতিহাস, ঘর ভাঙ্গা, গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে FIAT আর 


পথে পথে মৃত্যুর হীতহাস'**” | 

( সুকান্ত ভট্টাচার্য | ভূমিকা-‘আকাল’ ) 
১৩৫০ সাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চূড়ান্ত পযায়ে, বাংলাদেশে এমন 
এক মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে যা বাগালীর 'সামাগ্রিক জীবন প্রবাহে গভাঁর 
অমানিশার সৃষ্ট করেছিল এবং এখনো যার জের আমরা বয়ে 
চলেছি”_ঘটনাটি হল fee, পণ্ডাশের মন্বন্তর হিসাবে aT বিশেষ 
ভাবে চিহিত হয়ে আছে! বাঙালশর সামাজ্বিক-অর্থনৈতিক-রাজ- 
জীবনে কেবলমার নয়, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি জগতেও এই মন্বন্তরের 
প্রভাব ব্যাপক ও গভাঁর | TIT বৎসর পরে তার-ই কিছু stor 
ফিরে দেখা 1] 


১. দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি 


প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন দুর্ভিক্ষের ঘটনা নতুন নয়-্পৃর্থবীর বিভিন্ন 
প্রান্তে বিভিন্ন সময় তা দেখা গেছে! কিন্তু ১৯৪৩ বা ১৩৫০ সালে 
বাংলাদেশ যে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল তার পিছনে প্রাকৃতিক 
প্রতিকুলতা বা বিপর্যয় নয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রয়েছে মানুষের ETSI 
সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত AINE এই দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত 
হয়েছেন প্রায় প্রত্যেকেই মানুষের অবদানকে উপেক্ষা করেন নি। শ্লীষতীন্দু- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালে ‘দেশ’ পণ্িকার এক প্রবন্ধে বলেছিলেন 
"প্রাকৃতিক fam ইহার নিমিত্ত দায়ী নহে। এই eee eng নিমিত্ত 
HAT বর্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ সম্ভুত জটিল কুটিল পারাস্থাত এবং তদনৃষঙ্গে 
সরকারের দুরদৃষ্টির অভাব এবং আঁবমৃষ্/কারিতা i> এখানে দুর্ভিক্ষের 
পিছনে মানুষের দায়িত্ব সুস্পঙ্ট। ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩-এ কলকাতা 
4 হিউনিভারাসিটি ইনস্টিটিউট’ হলে এক সভায় দুভিক্ষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 


RY " সংস্কৃতি 


Sea বিজয়লক্ষমী পাঁণ্ডত বলেছিলেন_“প্রাকৃতিক দূর্ঘটনার জন্য 
শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই, ইহা মানুষের সজ্ট দক্ষ ।”২ তাছাড়া 
কালচরণ ঘোষের ‘Famines in Bengal ( 1770—1943 ) নামক sea, 
‘The Statesman’ fas দুভিক্ষ বিষয়ক চিঠিপত্র e সম্পাদকণয়, 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বন্তুতা ও রচনার সংকলন “পণ্টাশের SUR, 
ভবানী সেনের 'ভাঙ্গনের মুখে বাংলা প্রভাত থেকে তৎকালীন শাক্ষিত বাঙালী 
অনুধাবন করোছিলেন' এই 3. 6*5 পুরোপুর মনুষ্য-সৃন্ট (Man 
Made)! আজ প্রায় সকল আলোচক-ই MISTA পিছনে. মানুষের 
দাক্সিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ । তবে বি. এম. ভাটিয়া প্রমূখ কয়েকজন এই 
RISTEA জন্য মানুষকে পুরোপুরি দায়ী করেন নি। তাঁর মতে এই ছিল 
মানুষ ও দৈবের মিলিত ফল--সে সময় যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক কারণে যে বিশেষ 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল মানুষ তার শিকারে পরিণত হয়" Both 
man and God joined hands to produce the tragedy in 
Bengal:--man merely exploited the situation created by 
Nature and war.”* দৈবের হাত বলতে ভাটিয়া এখানে বাংলা 
দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে, মোঁদনীপুর জেলায়, 2382744 ১৬-ই 
অক্টোবর রান্রিবেলায় যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক watt (IW ও বন্যা ) 
আছড়ে পড়েছিল তার ate ইংগিত করেছেন । কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুযষেগি 
এ অঞ্চলে wifes afta পশ্চাতে কিছু পারমাণে কাজ করলেও সমগ্র 
বাংলাদেশের পরিপ্রোক্ষতে তাকে প্রধানতম কারণ বলা AH না। কেননা 
প্রাকৃতিক প্রাতকুললতায় ১৯৪২-৪৩-এ চালের উৎপাদন কিছু পরিমাণে কম 
হলেও তা এমন মারাত্মক ছিল না যার জন্য সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী এমন 
মমান্তিক a fe Cms মতো ঘটনা ঘটতে পারে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৯৪০-৪১ 
. বর্ষে বাংলাদেশে WIS TEA বৎসরের চেয়ে কম পরিমাণে চাল উৎপাদন হলেও 
দাভক্ষের মতে] ঘটনা ঘটে নি।৪ মোঁদনীপুরের বিপর্যয় সেখানকার জন- 
সাধারণকে mieta কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিলেও সময়মত AIGAR 
ব্যবদ্ছা করলে দুর্ভোগ ও HH MTA হাত থেকে তাদের রক্ষা করা যেত। কিচ্তু 
সরকার সে দায়িত্ব সাঠকভাবে পালন করেনি । এখানেও মানুষের হাতের কথা 
এসে যায়। আর যে যুদ্ধের (festa বিশ্বযুদ্ধ ) কথা ভাটিয়া উল্লেখ 
করেছেন তা কোনো অলোৌকিক ব্যপার নয়, মনুষ্যসৃঙ্ট । সাম্রাজ্যবাদশ 
শাসকবর্গের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চ্বার্থসংঘাত যে Taste বিশ্বযুদ্ধের 
মূলকারণ তা বলাই বাহুল্য । সুতরাং যে যুদ্ধ পুরোপুরি মানুষের তৈরী 
তাকে দুর্ভিক্ষের ‘man-made’ factor না বলার কোনো হেতু নেই। 
সবদিক বিবেচনা করে ভাটিয়া কাঁথত দৈবের হাতকে এই A fe cH জনা 


তের'শ পঞ্চাশ E 
তেমন wat করা যায় না। ভাটিস্সাও দুর্ভিক্ষের পিছনে মানুষের দায়ি 
সম্বন্ধে শাসনতাম্বিক ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছেন । তাঁর মতে দ্বিতীয় faq- 
যুদ্ধের শুরু থেকে যে পারিস্থিতির সৃষ্ট হয়েছিল সরকার সময়মত তার ষথাষথা 
মোকাবিলা করতে পারে নি। সুতরাং পণ্টাশের মন্বন্তর যে “মানুষের সৃষ্ট 
দুভিক্ষ' তা নিঃসন্দেহে বলা যায় । এখন দেখা যেতে পারে মানুষ কিভাবে 
এই suffers fares ঘটিয়েছিল। 

Tees বিশ্বযুদ্ধের বহু পূর্ব থেকেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়জ্ভর ছিল না! 
দেশে যে পরিমাণ খাদ্য-দব্য উৎপন্ন হত তা দিয়ে এখানকার জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় চাহিদা পূর্ণ হত না । অর্থ বাংলাদেশে সব সময় খাদ্য ঘাটতি 
থাকত । এর জন্য দায় ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত ভূমিব্যবন্থা এবং 
কীষনীতি। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মধ্য 'দিয়ে বাংলাদেশে যে ভুমব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হয়৷ তাতে নতুন জমিদার গোষ্ঠীর পত্তন হয়_ এই নতুন জামদারদের 
অনেকেই ছিলেন কোম্পানীর অনুচর, দালাল, Tei, বেনিয়ান, এদের-_ 
না ছিল শিক্ষা-দীক্ষা, না ছিল আভিজাত্য অর্থলোভ ছিল অপারামিত ; 
যে কোনো, উপায়ে অর্থ রোজগারের দিকে এদের নজর ছিল । জমিদারীকে 
তারা অর্থ রোজগারের মাধ্যম করেছিল। ফলে কৃষকদের সঙ্গে নতুন 
জমিদারদের সম্পর্ক কেবলমাত্র আর্থ'ক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, নিত্য-নতুন 
নিষ্ঠুর করভারে কৃষকদের অবচ্ছা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে ।' TERI কালে নানা 
পায়ে তালুকদার, জোতদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্ব ভোগীদের উৎপত্তি বাংলাদেশের 
ভূমি ব্যবস্থাকে আরো জাঁটল করে তোলে । বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি 
Sta সংকটের সম্মুখীন হয়। কৃষকদের দুরাবস্থা বৃদ্ধি পায় । জমিদার 
থেকে আরম্ভ করে তালুকদার, জোতদার প্রভাতি মধ্যস্বত্বভোগটরা জাম থেকে 
কেবলমাত্র মুনাফা সণয়ে সচেষ্ট ছিল, উন্নতির দিকে কোনোরকম নজর দেয় 
fat অন্যদিকে কৃষক সম্প্রদায়ও নানা কারণে জামির উন্নতিতে ছিল নিরুৎসুক | 
দর্ঘাদন ধরে এইভাবে বাংলাদেশের জমির উন্নয়ন অবহেলিত হওয়ায় স্বাভাবিক 
ভাবে জমির উর্বব্রতা শান্ত যেমন হাস পায়, তেমনি পাঁতত জাম চাষের 
উপযোগী হয়ে ওঠে নি। ফলে বাংলাদেশের কৃষিতে গতিহীনতা দেখা দেয় 
যার পারণতিতে খাদ্যশস্য ( food crops ) উৎপাদন হার কমে যায়! বিংশ 
শতাব্দীর সূচনা থেকেই তা TIED | আর একটি কারণও বাংলাদেশের 
খাদ্য ঘাটাতির মূলেতা হল সরকারের কৃষিনীতি। যে CREE কৃঁষজ্ঞাত 
কাঁচামাল শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত সরকার তার উৎপাদনে চাষীদের 
উৎসাহত করে। wafe ‘food crops-43 দ্থলে ‘non-food crops’ 
উৎপাদনে সরকার জোর দেয়! এই নীতির ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন দারুন 
ভাবে ব্যাহত হয়--106 cultivation of non-food crops is increas- 
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ing while that of food-crops is decreasing proportionately. 
Finding himself under all kind of liabilities to the govern- 
ment as well as to the money-lender, the peasant is forced to 
grow the crops in demand for industrial use in Preference ~ 
to food-grain, because the former are sold more readily at a 
high Price."* এর ফলে বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য-শস্য ( food-crop ) 
ধান উৎপাদন বিশেষভাবে কমে 3T" Ihe great fertile delta of the 
Ganges, which produces nearly one-fourth of the entire rice 
of the world, is rapidly .coming under the cultivation of: 
jute at the expense of the grain which is the staple of the 
province as well as of a great Protion of the country."9 «af 
এই খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা হত পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, বিশেষভাবে quí 
থেকে বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাল আমদানী'করে | [WIS বিশ্বযুদ্ধের সময় 
এই অবস্থা জঁটল আকার ধারণ করে। বাংলাদেশ মিত্র বাহনীর যুদ্ধের 
পক্ষে অতি গুরত্বপূর্ণ হওয়ায় এখানে বিপুল পাঁরমাণে আমেরিকান ও 
ব্ৰিটিশ সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল । এই সৈন্যবাহিনণর জন্য খাদ্য যোগান C 
অবশ্যম্ভাবা হয়ে পড়ায় সরকার বাজার থেকে feiss খাদ্য সংগ্রহ করতে 
থাকে। একে খাদ্য ঘাটতি ছিল তার উপর এই অতিরিন্ত চাপ বাংলাদেশের 
খাদ্য পারিশ্ছাতকে জটিল করে তোলে | মিত্র শান্তর দিক দিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ 
দেশগীলতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের মজুত থাদ্যভাণ্ডার থেকে QT- 
সামগ্রী নিয়ামত পাঠাতে থাকে- স্বাভাবিক ভাবে TAS থাদ্যভান্ডারে টান 

* পড়ে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্যের 
চাহদা ও যোগানের মধ্যে তারতম্য ঘটতে থাকে- চাহিদার তুলনায় যোগানে 
ঘাটতি পড়ে। এই SPY আরো খারাপ জায়গায় পৌঁছায় ১৯৪২-এর 
এপ্রিল মাসে জাপান বাম দখল করে নেওয়ার পর, যখন সেখান থেকে চাল 
আমদানী ALATA বন্ধ হয়ে যায় । পঞ্চাশের মম্বন্তরের কারণ অনুসম্ধান 
কাঁমটি (Famine Enquiry Commission) খাদ্য সরবরাহের এই 
ঘাটাতকেই দুভক্ষের জন্য দায়ী করেছে_-4**'৪. serious shortage in 
the total supply of rice available for consumption in 
Bengal.?* কিন্তু বাভ্ভাঁবক পক্ষে চালের উৎপাদন কম এবং বার্মা থেকে চালের 
আমদানণ বন্ধ হয়ে গেলেও সরবরাহের দিক দিয়ে এমন কোনো ঘাটতি ছিল 
না যাতে wi feces মতো ঘটনা ঘটতে পারে । সরকারাঁ হিসাব অনুসারে 
১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে বাংলাদেশে চালের যোগান কম হলেও 
সে বংসর কোনো দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। সবাদক বিবেচনা করে অধ্যাপক 


তের'শ HOT ২৯ 


BIST সেন মন্বন্তর করণ-অনুসন্ধান কামাটির food availability decline’ 
বা সংক্ষেপে FAD তত্ব বাতিল করে দিয়েছেন_“It seems safe to 
conclude that the diastrous Bengal famine was not the 
P reflection of a remarkable over-all shortage of foodgrains in 
0821৮ আসলে চালের যোগান AA দুভিক্ষের কারণ অন;সন্ধান 
করলে সঠিকভাবে ব্যাপারটি বোঝা যাবে না। বন্টন পায়ে মারাত্মক 
watts, অবিমৃষ্যকারিতা এবং সরকার? দূরদর্শিতার অভাব ও চরম গ্রাফিলাতি 
ওই দুর্ভিক্ষের জন্য মূলত দায়ী । আর এখানেই দুর্ভিক্ষের পিছনে 
মানুষের হাত কতখানি ছিল তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে | 

এাঁতহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার পগ্যাশের মন্বন্তরকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে DIES করেছেন D? এই দুভিক্ষের পিছনে amu teat 
Tests বিশ্বযুদ্ধ যে কাজ করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । feu. Teele 
বমবষদ্ধকে দুভিক্ষের aera কারণ হিসাবে চিহ্নত করলে যথার্থ সত্য ' 
ধরা পড়ে না। শুধু তাই নয়, দুভিক্ষ সৃষ্টির পিছনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক 
সরকারের BAITS ও চরম wale এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের অর্থ- 
.লিপ্সাকে অনেকখানি চাপা দিয়ে দেওয়া হয় । যদি Paola বিশ্বযুদ্ধ দুর্ভিক্ষের 
> একমাত্র কারণ হত তবে বে দেশগ্াল প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের মৃগয্লাভূমিতে পরিণত. 
হয়েছিল সেসব দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি কেন? যুদ্ধরত দেশগুলিতে 
যুদ্ধের জন্য 'বহুলোক মারা গেছে বটে কিন্তু দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে কোন 
লোক মারা গেছে এমন সংবাদ পাওয়া যায় না। যুদ্ধরত দেশগুলির সরকার 
যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশ থেকে থাদাসামগ্রী আমদানী করে 
PITS TS ভান্ডার গড়ে তুলেছিল যাতে দীর্ঘাদন ধরে যুদ্ধ চললেও 
জনসাধারণের খাদ্যের কোনোরকম অভাব না ঘটে | তা ছাড়া খাদ্য ও অন্যান্য 
নিত্য প্রয়োজনীয় দুব্য সামগ্রাঁর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমনভাবে কার্যকর করেছিল 
যাতে কোনো ব্যাস্ত প্রয়োজনের আতীবিত্ত দ্রব্য ACH করতে না পারে ও খাদ্য 
দ্রব্য সর্বসাধারণের মধ্যে যথাযথ ভাবে alos হয়। তাদের এ কাজের জন্য 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোনো রকম বাধার সৃষ্টি করোন--সরকারের দায়িত্ব 
সচেতনতা ও সাঁদচ্ছাই এর মধ্য দিয়ে প্রতিফালত হয়েছে । তাই যুদ্ধের মধ্যেও 
সে সব দেশের জনসাধারণ জাঁবনধারণের উপযোগ’ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী 
পেয়েছে, দুর্ভিক্ষে কাওকে মরতে হয় নি। গুপনিবোশক ত্রিটিশ শাসক বর্গের 
P কাছ থেকে সেই সদিচ্ছা ও দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় নাও পাওয়া যেতে পারে, 
কিন্তু প্রাদেশিক শাসকবর্গ, যাঁরা দেশীয় জনসাধারণের ছারা নিবাঁচিত, 
তাদের কাছে সে প্রত্যাশা অমূলক নয় ? কিন্তু বাস্তাবক পক্ষে কি Cer 
সরকার, কি প্রাদেশিক সরকার কোনোরকম উদ্যোগ গ্রহণ করে নি, এ ব্যাপারে 
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চরম গ্রাফিলতি ও অদুরদর্শতার পরিচয় দিয়েছে । যুদ্ধক্নিত বিপর্যয়ের 
ফলে সম্ভাব্য খাদ্য সমস্যা প্রতিরোধ কম্পে ভারত সরকার কোনো রকম ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে নি॥। সে-সময় সরকারের কতকগুলি সিদ্ধান্ত সমস্যাকে আরো সঙ্গীন 
করে তোলে । দেশের' পৃবগ্গিলে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে 
উঠলে সরকার পোড়ামাটি নীতি বা ‘Denial Policy’ গ্রহণ করে i জাপানাঁদের 
অতাঁকত আক্রমণ হলে আক্রান্ত অণ্চলের Ales খাদ্যসামগ্রী ও যোগাযোগের 
মাধ্যমে নৌকা যাতে তাদের হস্তগত না হয় তারজন্য সরকার ‘Rice Denial 
Policy’ ও Boat Denial Policy’ গ্রহণ করেছিল । এই নাতি দৃভিক্ষের 
পিছনে অনেকখানি কাজ করেছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সে সময় 
অভিযোগ করেছিলেন নৌকা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা এবং বাংলার কয়েকটি 
প্রাচুর্য পূর্ণ জেলা থেকে চাল সরানোর ফলে খাদ্য সমস্যার জটিলতা সৃষ্টি 
হয়েছে UO? ‘Rice Denial Policg-4 মাধামে সরকার সম্ভাব্য আক্রমণ- 
স্থল থেকে সমস্ত বাড়তি খাদা ক্রয় করে প্রদেশের পাঁরধির বাইরে প্রেরণ করতে 
থাকে । স্বাভাবিকভাবে È ANE JVA খাদান্ুবোর পরিমাণ কমে যায়৷ 
তা ছাড়া সরকার ‘Boat Dénial Policy’ a মাধ্যমে নৌ-চলাচল ননয়ন্দণ 
wal নৌকাগহীলর অধিকাংশ সামরিক কর্তৃপক্ষ হয় নিজেদের প্রয়োজনে 
অধিগ্রহণ করে, নয়তো নিরাপদ স্থানে ডাঙ্গায় তুলে লুকিয়ে রাখে । নদ'মাতৃক 
AS ART যোগাযোগ ও ব্যাবসার একমাত্র মাধ্যম ছিল এই নৌকা । সরকারী 
নাতির ফলে তা ভাঁষণ ভাবে ব্যাহত হয় । এভাবে শত্রু দেশের অভ্যন্তর থেকে 
যাতায়াতের সুযোগ যাতে না পায় তার TAR করতে গিয়ে সরকার খাদ্য 
সংকটের সৃষ্টি করে। জাপানশরা বাম দখল করে নেওয়ার পর সেখান 
থেকে চালের আমদানী পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলেও বাঙালা সরকার আসম 
বিপদের প্রাতকার কল্পে কোনোরকম সুচিন্তিত ও সুনিন্নশ্িত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে ব্যর্থ হয় । শুধু তাই নয়, আমদানী বন্ধ হয়ে গেলেও বাংলাদেশ থেকে 
প্রচুর পারমাণে চাল বিদেশে পাচার হতে -থাকে | “দেশ' পত্রিকার সাময়িক 
প্রসঙ্গের তৎকালীন এক প্রাতবেদনে এই পাচার বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে 
আবেদন করা হয়--“দেশের লোককে অন্ন দিয়া বাঁচাইতে হইবে ; সেজন্য 
সর্বপ্রথম এদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য বিদেশে দাতব্য একেবারে বন্ধ করিতে 
হইবে । এদেশের লোক লা খাইয়া মরিতে IARE এমন অবস্থায় আরব, 
পারস্য, তুরস্ককে অন্ন বিতরণ কারবার অবসর এদেশের লোকের TR 
শুধু আরব দেশগুলি নয়, সিংহলেও প্রচুর পরিমানে চাল রপ্তানী করা হয়ে" 
ছিল। এদিকে সরকার অব্যবদ্ছার সুযোগ নিয়ে অসৎ ব্যবসায়ীরা elei 
মুনাফার লোভে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত করতে থাকে ! ফলে 


বাংলাদেশ STH সম্মুখীন হয়। সরকার প্রথম থেকে বলতে থাকে . 


um 


ne 
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" বাংলাদেশে খাদ্যের কোনো রকম অভাব নেই, Teu. দিনের মধ্যেই খাদ্য 
সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ক্রমশঃ শোচনীয় আকার 
ধারণ করে । বাংলাদেশের নানাস্থানে খাদ্যছব্য পাওয়া দুত্কর হয়ে পড়ে। 
কলকাতায় ধে রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয় তাও তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। 
এই পারচ্ছিতিতেও বাংলাদেশ দক্ষ কবলিত বলে সরকার ঘোষণা করেনি। 
সরকারণ সিদ্ধান্ত ছিল ছোট খাট আড়তদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা প্রচুর 
পরিমাণে চাল AR CST ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে । বাংলার তৎকালীন 
খাদ্য সচিব সুরাবদর্শ বলেন মজুতদারদের কাছ থেকে এই চাল বের করতে 
পারলেই থাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে সরকার “food 
drive’ কর্মসূচী গ্রহণ করে । কিম্তু অচিরেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 
সরকারের অদুরদর্শিতা, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, ও বড় বড় মহাজন ও 
ব্যবসায়ীদের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এর জন্য MAT! কারণ ছোট ছোট 
আড়তদার বা মধ্যাবত্তের কাছে খাদ্যসামগ্র মুত ছিল না, তা ছিল বড় বড় 
মহাজন ও ব্যবসায় কোম্পানীগনলির গুদামে এবং এদের অধিকাংশই ছিল 
কলকাতা ও হাওড়াতে। আশ্চর্যের ব্যাপার সরকার এই কলকাতা ও হাওড়াকে 
food Drive-at «gura থেকে অব্যাহতি. দেয়-এতে মজত খাদ্য 
উদ্ধারে সরকার প্রচেষ্টার সততা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে । তৎকালীন একাঁট 
প্রীতবেদনেও এই বৈষম্যের সমালোচনা করা হয়েছিল--“এমন মহাজনের সংখ্যা 
কলিকাতাতেই বেশ | অথচ দেখা যাইতেছে বাগালা "Dex OUO কলিকাতা ও 
হাওড়াকে তাহাদের খাদ্য পারকঙ্পনাবিধি প্রয়োগের গণ্ডীর বাহিরে 
রাশিয়াছেন ; এমন বৈষম্যের আমরা কোন কারণ দেখি না।”*২ সরকার 
খাদ্যশস্য ক্রয়ের জনা যে সমন্ত এজেণ্ট নিয়োগ করেছিলেন তাদের Talis ও 
স্বেচ্ছাচারিতা পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ ও জটিল করে তোলে! সরকার 
মূলা TARATA কোনো রকম ব্যবস্থা না করে চাল সংগ্রহে তৎপর হওয়ার জন্য 
চোরাবাজারের সৃষ্টি হয় এবং পারচ্ছিতি আয়ন্তের বাইরে চলে যায়। সরকার 
চোরাকারবার বন্ধ করার জনা আইন প্রণয়ন করলেও তা কার্যকর না করায় 
অসংব্যবসান্নীরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং সরকার আইনকে 
বৃদ্ধাঙ্জগুলি দেখিয়ে মুনাফার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলতে থাকে; ফলে 
বাংলাদশ মমাস্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সরকার ale মূল্য Tawa ও 
বষ্টন ব্যবস্থা যথাযথভাবে চাল এবং চোরাকারবার কালোবাজারস 
কঠোর হাতে দমন করতে পারত তবে বাঙালশীকে এমন সর্বনাশা অবস্থার মধ্যে 
পড়তে হত WT; কারণ চাল বাজারে একেবারে অমিল ছিল না, ন্যাষ্য মূল্যে 
না পাওয়া গেলেও চোরা বাজারে অত্যধিক মূল্যে চাল.পাওয়া যাচ্ছিল। লক্ষ 
লক্ষ মণ খাদ্যদুব্য এক এক জায়গায় মজুত ছিল, প্রবতর্শকালে তা RÈ হতে 
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দেখা যায়, কিন্তু যথাযথ বণ্টনের অভাবে তা AAAS মানুষের ANECA 
লাগে নি। সরকারের অকমণ্যতা ও অব্যবন্থা এর মূলে__“লোকে চোরাবাজার 
হইতে অত্যধিক মূল্যে যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতেছে, তাহা যাঁদ ন্যায়সংগত 
মূল্যে সকলের মধ্যে সুবশ্টিত হইত, তাহা হইলে বর্তমান দুরবন্থা কখনই দেখা 
দিত না! কর্তৃপক্ষের অকর্মণ্যতা ও অব্যবচ্ছার ফলে চোরাবাজারের মালকগণ 
বাজারের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইয়াছে এবং ইচ্ছামত মূল্য 
'নিধরিণ কাঁরয়া বর্তমান সংকটের সৃষ্টি করিয়াছে । দেশের অধিকাংশ লোক 
এখনও কোন না কোন উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু তাহা যে প্রকাশ্য 
বাজারের পাঁরবর্তে চোরাবাজার হইতে আঁবদ্বাস্য মূল্যে সংগ্রহ করিতে 
হইতেছে, তাহার পক্ষে কোন alerts কারণ থাকিতে পারে না ^2? 
WAS UPA সময় মজুতদারি ও কালোবাজারশী কোনো নতুন ব্যাপার নয়, কিন্তু 
দুঃখের বিষয় হল বাংলাদেশে এই দুনশীতর পিছনে সরকার মদত। বি. এম. 
ভাটয়া এ প্রসঙ্গে বলেছেন-_“-.-it was for the first time Bengal 
Famine that the part played by speculation in regulating 
prices‘of foodgrain in a Period of daought and scarcity was 
officially recognized.?8 

তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক আশ্মিরতা ও প্রাদেশিক সরকারের 
উত্ধান-পতন চোরাকারবারী ও মজুতদারদের চ্বেচ্ছাচারিতাকে বঙ্চগাহীন 
করেছিল-_এদের কঠোর হাতে দমন করার মতো সুযোগ্য নেতৃত্ব তখন ছিল 
WT! প্রাদেশিক সরকার যে দর্ভক্ষ পীড়ত জনসাধারণের কাছে খাদ্য সামগ্রী 
fue করে মুনাফা লুটেছিল সে তথ্যও পাওয়া যায় । পাঞ্জাবের তৎকালশন 
wat সদরি বলদেব সিংহ বাংলা সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও করেছিলেন 
যে, MATA থেকে বাংলাদেশে যে গম প্রেরিত হয়েছিল তা বিক্রী করে বাংলা 
সরকার ২০ লক্ষ টাকা মুনাফা ল:টেছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় ব্রিটিশ 
শাসিত ভারত সরকারের ওদাসান্য, ব্যর্থতা ও জনস্বার্থীবরোধাঁ কাজকর্ম, 
প্রাদেশিক সরকারের অযোগ্যতা ও আবিমৃষ্যকারিতা এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের 
অমানবিক কাজকর্ম এই দুর্ভিক্ষের জন্য মূলত wat! Famine 
Inquire Commission থেকে আরম্ভ করে পরবতী কালে অনেকেই এজন্য 
ব্রিটিশ সরকার ও প্রাদেশিক সরকারকে Gla ভাষায় সমালোচনা করেছেন। 

কৈবলমান্র সাঁদচ্ছার অভাব ও ব্যর্থতা নয়, এই a fe Qua পিছনে ভারতপয় 
ge অর্থনীতির দার্ঘকালীন মুূলগত দুর্বলতা ও তার প্রতিকারকল্পে 
ব্রাটশ সরকারের সুপরিকাঁষ্পত ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা, এবং শোষণ কাজ 
করেছে? জে. এন. উদ্পল বধার্থই বলেছেন-_-"৬/12৪৮০০গ had 
happened in Bengal was not something sudden—a bolt 
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from the blue. The roots: of the famine lay in the baic - 
weakness of India’s food economy which was the result of a 

long period of negligence and apathy as well as lack of 

purposeful planning which had characterised the British 

Government's attitude towards India’s economic problems."**' 
+ দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় অর্থনশীতর যে পাঁরবর্তন ঘটছিল দুর্ভিক্ষ তাঁর 

চড়ান্ত প্রকাশ বলে প্রশান্তন্দ্র মহলানবাঁশ, রামকৃষ্ণ TTS, আদ্বকা ঘোষের 

পরিসংখ্যানে ধরা পড়েছে--4706 famine of 1943 was thus not 

an accident like an ‘earthquake but the culmination of 

economic changes which were going on even in normal 

times” * বলা বাহুল্য এর পিছনে ব্রিটিশ সরকারের ভারতবর্ষের 

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ও JVs শোষণই প্রধানভাবে কাজ 

করেছে | . 

VA. অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মনে হয়েছে সরকার এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে 
fa, তা স্পষ্ট হয়ে উঠলে বিস্মত হয়েছিল । তিনি Exchange entitle- 
ment’ তর দিয়ে এই wifes ব্যাখ্যা করেছেন | তান exchange 
entitlement বলতে বুঝিয়েছেন_“In a market economy, a person 
can exchange what he owns for another collection of Commo- 
dities He can do this exchange either through trading, 
or through production, or through a combination of the 
two. The set of all the alternative bundles of commodities 
that he can acquire in exchange for what he owns may be 
called the ‘exchange entitlement of what he owns 37১৭ 

একজন মানুষের শ্রমশীন্তও নিজস্ব বিনিময়যোগ্য (owner-ship bundle) 
পণাদ্রব্যের (commodity ) অন্তর্গত | কোনো কারণে এই বিনিময় সম্পর্ক 
ভেঙ্গে পড়লে বিপত্তি ঘটে। পঞ্চাশের মদ্বস্তরের সময় এই ঘটনাই ঘটেছিল । 
তৎকালে পারিশ্রমিকের তুলনায়- জিনিসপত্রের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
স্বাভাবিক ভাবে ‘Exchange ot entitlement’ বা বিনিময্স হার পড়ে 
িয়েছিল। বিনিময় হার পড়ে যাওয়ার মূল কারণ XQE— QUUD বিপুল 
ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকার বেশি পরিমাণে নোট ছাপে। এরফলে দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্কীতি দেখা দেয় এবং দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়। শ্রীসেন 
এই দৃভিক্ষ সম্বন্ধে তাই বলেছেন_“The 1943 famine can indeed 
be described as a ‘boom-famine’ related to powerful 
inflationary pressures initiated by public expenditure : 


ae ' সংস্কৃতি 


expansion."^" বিনিময় হারের গুরুতর বিপর্যয়ের ফলে সরবরাহের দিক 


দিয়ে তেমন কোনো মারাত্মক ঘাটতি না থাকলেও অনেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য ' 


কিনে খেতে পারে নি । বিনিময় হারের সবচেয়ে বিপর্যয় ঘটে মৎসজীবশ, কৃষি 
ও কৃষি-বাহভূত শ্রামক ও ক্ষুদ্রাশঞ্পজীবাঁদের ঘধ্যে-_ফলত wrote এদের 
মধ্যেই ব্যাপক আকার. ধারণ করেছিল । শ্রীসেন তাই ‘Exchange entitle- 


ment’-এর বিপর্ষয়কেই দুর্ভিক্ষের মল কারণ. হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । :. 


তাছাড়া আরো কতকগুলি ঘটনা HTS TPA পিছনে কাজ করেছে বলে Deis 
নির্দেশ করেছেন। তার কয়েকটি হল--(১) Panic hoarding—শল্যমন্গুত 


অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক হওয়ায় চাষী” ও ব্যবসায়ারা অদ্বাভাবিক - 
পরিমাণে চাল মজুত করেছিল; ফলে বাজারে চালের আমদানী কমে.” 
Praten (২) সরকার কর্তৃক গৃহীত তিনটি procurement scheme : 


অদক্ষ পরিচালনার ফলে মুলা নিয়ন্ত্রণ বলে কোনো কিছু ছিল না-_এই ঘটনা 


ফটকাবাজী ও THAIS পরোক্ষ মদত যুশিয়েছিল। (©) ১৯৪২-এ - 


সরকার আন্তঃপ্রাদেশিক খাদ্য রফৃতানীর উপর যে নিষেধাজ্ঞা জার করোঁছল, 
তাতে বাংলাদেশে আমদানী ব্যাহত হয় । ইতিপূর্বে sete “Basic food 
plan'«e মাধ্যমে/ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে খাদ্য বণ্টনের সামঞ্জস্য বিধানের যে 
athe সরকার গ্রহণ করেছিল, তা কার্যকর না করায় বাংলার খাদ্যসমস্যা 
খারাপ আকার ধারণ করে। (8) যুদ্ধের কারণে কিছু লোকের ক্রয় ক্ষমতা 
বেড়ে গিয়েছিল,__বিশেষ করে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে যারা লিপ্ত ছিল। 
একদলের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির অথ অন্যদের AST EDD! এই ঘটনাও 
দুভিক্ষের পিছনে ইন্ধন যৃগিয়েছে । ইত্যাদি! | 

শ্রীসেন তাঁর আলোচনায় দুর্ভিক্ষকে একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয় হিসাবে 
চিহ্নিত করে মানয়ের WTNOWITSWCS অনেকখানি হালকা করেছেন দুভিক্ষ 
. সৃষ্টিকারী মানুষগুনলিকে তান অজ্পেই দায়মুক্ত করেছেন। সরকারকেও 
তেমন দেষারোপ করেন নি-দুভিক্ষ মোকাবিলায় সরকারী নীতির ব্যর্থতার 
কথা বলেছেন মাত্র | অসৎ ব্যবসায়, কালোবাজারণ ও মজুতদারদের প্রসঙ্গও 
তাঁর আলোচনায় তেমনভাবে স্থান পায়্ান_পণ্তাশের মদ্বন্তর সম্পকিত অন্য 


যেকোনো গ্রন্হে যা সহজ্রলভ্য | আমরাও পূর্বে লক্ষ্য করেছি, সরকারী , 


অব্যবন্থা, অদ্‌রদা্শতা, ওঁদাসীন্য এবং কালোবাজারণ ও মজুতদারেরা কিভাবে 
কৃৱিম সংকট TIS করে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। দুঃখের বিষয় 
শ্রীসেন অর্থনোতিক cere প্রতিষ্ঠিত করতে MA এই দিকে তেমন নজর দেন 
নি--ফলে দৃভিক্ষ সৃদ্টিকারপ মানুষগুলির অর্থনৈতিক লিগ্সা ও অমানবিকতা 


ধরা পড়ে নি। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও শ্রীসেনের তত্ব দুর্ভিক্ষকে পুরোপুরি ' 


. ধরতে সক্ষম হয়ান, অনুরাধা রায় এমন অভিমত we করেছেন।১৯ তাঁর 


d 


তের শ পণ্চাশ | Ot 


মতো আমাদেরও মনে প্রশ্ন জাগে যাদের Exchange entitlement বৃদ্ধি 
পেয়েছিল, তাদের প্রয়োজন কি এতই বেড়ে গিয়েছিল যার ফলে অন্যদের জন্য 
কিছ; মান অবশিষ্ট ছিল না? তাছাড়া {তান ca supply ও demandnagq 
কথা উল্লেখ করেছেন তা কি কোনো মুক্ত বাজার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ? আমরা 
AAS লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশে ১৯৪৩-এর একটা সময় বাজার বলতে 
কিছু ছিল না-যা ছিল তা হল চোরাবাজার ৷ সরকারী অকর্মণ্যতা 
ও অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে চোরাবাজ্রারের মালিকগণ বাজারের উপর পূর্ণ 
আধিপত্য কায়েম করেছিল । সুতরাং বলা যায়, শ্রীসেনের অর্থনৈতিক ere 
দৃভিক্ষি সৃষ্টিকারী মানুষদের দায়িত্ব অনেকখানি হালকা হলেও অনেকেই 
তাঁর সঙ্গে একমত' হবেন না। 

Paul R. Greenough এই vie mcr abandohment তত্ব দিয়ে বাখ্যা 
করেছেন ।২০ এখানেও দক্ষ সৃষ্টির পশ্চাতে "প্রকৃতির চেয়ে মানুষের 
দায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! তাঁর মতে অন্নদাতা TUS পোষ্যদের পরিত্যাগ এই 
miet মূলে রয়েছে । তিনি দৌখয়েছেন তিনটি seq এই abandon- 
ment ঘটোছিল__সরকার জনসাধারণকে পরিত্যাগ করেছিল, গ্রামের 
অপেক্ষাকৃত ধন" ব্যন্তিরা দারিদ্র ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করেছিল এবং পারিবারিক 
wa পরিজন ত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল! তবে Greenough শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ 
সরকারের MANS অনেকখানি লঘু করে দেখিয়েছেন এবং বাঙালী 
মুল্যবোধকেই দূুভি“ক্ষের জন্য প্রধানভাবে দায় করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ 
সরকারকে দায়মুস্ত করার জন্য {তান যেসব হ্বীন্তাবন্যাস করেছেন তা কখন-ই 
গ্রহণযোগ্য নয় - আমরা পূর্বে যে আলোচনা, করেছি তা.ছাড়াও তানি তাঁর 
বই-এ যে সমন্ত তথ্য দিয়েছেন তাতেই ব্রিটিশ শাসকবর্গের দায়িত্ব স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে! আরো একটা ব্যাপার লক্ষণীয় Greenough wheter কারণ ও 
ফলকে এক করে ফেলেছেন। ধন" ais কর্তৃক দরিদ্রদের পরিত্যাগ ও 
পারিবারিক Sta স্বজন পারত্যাগের ঘটনা WIE CR পরেই ঘটেছিল ; সুতরাং 
এগুলিকে দুভিক্ষের ফল বলা যেতে পারে। অন্যাদকে সরকার কর্তৃক 
জনসাধারণকে পরিত্যাগ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির প্রধানতম কারণ, দুভিক্ষ সৃষ্টির 
বহ: পৃবেই সরকার জনগণকে পারত্যাগ করেছিল। প্রথমাবধি সরকার ate 
জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে নজর Tre, তাহাদের দুখে দুর্দশার . 
প্রতি উদাসীন্য না দেখাত এবং প্রতিকারের যথোচিত ব্যবন্থা করত তবে 
এমন মমা্ভিক ঘটনা কখনো ঘটত AT | 


৩৪ ] ABS | 
২. ব্যপ্তি ও ভয়াবহতা 


পণ্চাশের মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার তুলনা মেলা ভার। সময়ের 
দিক দিয়ে এই দৃর্ভক্ষের ব্যাপ্তিকাল ১৯৪২ শ্রীষ্টান্দের শুরু থেকে ১৯৪৪ 
STS শেষ পর্যন্ত । অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এই সময়কালকে -তিনাট 
পর্বে বিন্যস্ত - বরেছেন২১--(ক) প্রথম পর্ব ১৯৪২ প্রীষ্টাব্দের শুরু 
থেকে ১৯৪৩ aise মার্চ পর্যন্ত-এই সময় দর্ভিক্ষ যথার্থ অর্থে 
আরদ্ভ না হলেও বাংলাদেশ দর্ভক্ষের মুখোমুখ দাঁড়য়েছিল, 
'জনসাধারণের এক বৃহত্তর -অংশ অর্থনৌতিক marga ( Economic 
distress ) মধ্যে পড়েছিল (a) faota পর্বের সময়কাল ১৯৪৩-এর মার্চ 
থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই সময় দুর্ভিক্ষ ও তঙ্জনিত কারণে মৃত্যুসংখ্যা 
বেড়ে ami (গ) তৃতীয় পর্বের RER নভেম্বর ১৯৪৩ থেকে 
১৯৪৪-এর শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত সংকটকাল আতবাহিত হয়ে গেলেও 
এই সময়ই মৃত্যুহার সবেচ্চি জায়গায় পৌছায় । অনাহার এবং ম্যালেরিয়া 
বসন্ত, কলেরা প্রভাত রোগ মহামারির আকার ধারণ করায় মৃত্যুহার বেড়ে 
যায়। ‘ 


আয়তনের দিক দিয়ে দেখলে সারা বাংলাদেশেই দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে 
পড়েছিল । তবে সব এলাকা দুর্ভিক্ষে সমানভাবে ক্ষাতিগ্রন্ত হয়নি | দুর্ভিক্ষে ' 
কিছু এলাকা, দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল | যেমন- চট্রগ্রাম, ত্রিপুরা, 
‘নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনাসং মোঁদনশপূর, ২৪-পরগণা, হাওড়া, 
হুগলী । কিছু এলাকায় মাঝারি ধরণের ক্ষত হয়োছিল। যেমন- যশোর» 
খুলনা, বরিশাল প্রভাতি জেলা | কিছু এলাকায় ate cra আংশিক ও অল্প 
প্রভাব পড়োছল। যেমন_ রংপুর, বর্ধমান, ae, বাঁকুড়া, নদীয়া, | 
Wife [er প্রভাত জেলা | দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের অধিকাংশ পারবারই mpi 
হয়েছিল। তবে কিছু পরিবার দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে নিজেদের অবদ্থার 
tats ঘাটয়োছিল- “4 small number of families improverished or 
rendered destitute.”২২ সবচেয়ে ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছিল sem tat, aigu tat, 
ক্ষুদ্রাশঙ্পজাবাঁ, গ্রামীণ ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি পারবার। দুর্ভিক্ষে পুরুষদের 
তুলনায় মেয়েরা বেশি ক্ষাতগ্রন্ত হয়েছিল । আবার মেয়েদের মধ্যে ১৫ থেকে 
GO বংসর বয়স্ক অর্থাৎ প্রজ্জননক্ষম মেয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বোঁশ-বাংলার - 
আর্থ-সামাজিক জীবনে এর গুরুতর প্রভাব পড়োছল--”[)৩ larg number 
of destitue women of adult age ( 15-50 ) has created a serious 
socio-economic problem for the country.”°° পুরুষদের মধ্যে 
& থেকে ১৫ বংসর বয়স্করাই বেশি howe হয়েছিল_ বাংলার সমাজ-জ্রীবনে 


-তেরঃশ পঞ্চাশ ' - ৩৭ 


এই ক্ষতির পারমাণও কম নয় । শহরের তুলনায় গ্রামগুলই এই- দুর্ভিক্ষে 
ieas হয়োছিল বেশি। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এই দুভিক্ষকে তাই বলেছেন 
“The Bengal famine was essentially a rural pbenomenon.”*® 

গ্রামীণ জনসাধারণ দ্ীভক্ষে সবচেয়ে বেশী 'ক্ষাতিগ্রন্ত হওয়ায় প্রথমদিকে 
-গ্রামাঞ্চলেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল, কলকাতায় রেশন ব্যবস্থা চালু 
থাকার জন্য তা অনুভূত হয়ান দুভিক্ষপীড়ত গ্রামীণ জনগণ প্রথমদিকে 
খাদ্যের অভাবে স্বাভাবিক সময়ে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করত না এমন সমস্ত কিছু 
খেয়ে ক্ষান্নবৃত্তি করত । ক্রমশ তাও অমিল হয়ে গেলে তারা অথাদা, FATS 
খেতে আরম্ভ করে-ক্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষাতিকর এইসব খাদ্য গ্রহণের ফলে অনেকে 
অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যেতে থাকে । এইভাবে গ্রামের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে 
উঠলে দুভরক্ষপীড়িত গ্রামীণ জনসাধারণ কলকাতায় ABH রেশনের চাল ও 
সাহায্য পাওয়ার আশায় দলে দলে আসতে থাকে ৷ অনাহার, মৃত্যু, মহামারি, 
গ্রামত্যাগ ইত্যাদির ফলে গ্রামের পর গ্রাম *মশানে পরিণত হয়_একদিন যে 
গ্রাম মানুষের জাঁবন ম্পন্দনে মুখর ছিল তাতে বরাজ করতে থাকে ভৌতিক 
BAST খাদ্যের আশায় গ্রাম ছেড়ে যারা শহরে পাড়ি জমিয়োছল তাদের 
অধিকাংশই পথে ঘাটে আশ্রয় নেয়। এইভাবেই কলকাতার পথ-বাট দৃভিকক্ষ- 
পণীড়ত মানুষের ভিড়ে ভরে যায় । বেশিরভাগ মানুষ ফুটপাতে ও বিমান 
আক্রমণের আশঙ্কায় তৈরী one (Air raid shelter )-গুলতে 
বসবাস করতে থাকে। অনদ্বাস্থ্যাকর পরিবেশে অসহনাঁয্ন জবনযাপন 


করতে বাধ্য হয় এরা--জাঁবনযাত্রা পশুর পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল । প্রথমাদকে 
এই ARB মানুষগুলি কাজের অন্বেষণ করত! কিন্তু দর্ধাদনের অনাহার- | 


জানত অপুষ্টি এদের দূর্বল ও কার্যক্ষমতা লোপ করেছিল! এদের নৈতিক 
মানদণ্ডেরও কিছু অবনমন ঘটোছল--কাজ করতে গিয়ে এরা প্রায়শ ছোট-থাট 
জিনিশ চুরিদার করত। ফলে সহজে এদের কেউ কাজ দিত না। তাছাড়া 
প্রার্থাঁর তুলনায় কাজ ছিল অপ্রতুল । এই সমন্ত কারণে মানুষগুলি কাজ না 
পেয়ে Tig aie ভিক্ষা করে বেড়াত fea, দুমূল্যতাও অত্যধিক চাপের 
ফলে TS মানুষের পক্ষে ভিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়লে প্রপপীড়তরা 
দোরে দোরে ফ্যান চেয়ে ফিরত, রাস্তায় ফেলে দেওয়া GATT থেকে খাদ্য- 
সামগ্রী Sig খেত, এর জন্য পরস্পরে কাড়াকাঁড় মারামারি পর্যন্ত করত। 
মোট কথা ক্ষুধার্ত মানুষগুলি বেচে থাকার তাগিদে যা করত তাতে তাদের 
মানুষ বলে চিহ্নত করাই কষ্টকর ছিল । তব তারা বাঁচতে পারে নি-_ 
আধকাংশেরই শেষ শয্যা হয়েছিল কলকাতা ও অন্যান্য শহরের ফুটপাত ও 
আশ্রয়স্থল | s 

পৃভিক্ষের শোচনণয়তা, বাঁভৎংন্তা কিরূপ ota ছিল প্রত্যক্ষদশণর 


£ 


' 
t 
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বিবরণ, স্মৃতিচারণ, শিল্পার অঞ্চিত চিন্ত, কাঁব-সাহিত্যিকদের রচনা থেকে 
আমরা তার খাঁনকটা আঁচ পেতে পার ৷ 

প্রথমে ম্মতিচারণ--“এল ১৯৪৩ সাল, বাংলায় ১৩৫০ 1 গোটা বাংলা- 
দেশ জুড়ে, বিশেষ করে শহর কলকাতায়, মহামন্বস্ততরের করাল ছায়া চারিদিক 
অন্ধকার করে দিল । আর ঘরে থাকা যাচ্ছিল না। জমাট সাহিত্যক আজ্ডা 


ও রহার্সল ছেড়ে আমরা সবাই TE নেমে 'পড়লাম। চরম বিপর্যয় € . 


বীভৎস মৃতার মুখোমুখি দাঁড়ালাম ৷ 

“TST রাষ্তায় LAS | চৌরঙ্গী, কালীঘাট, লেক মাকেঁটের মোড়? 
বাঁলগঞ্জ - ওদিকে শেয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড় | RUD একদশ্য-- 
শত, সহস্র বঙ্কাল যেন ফ্যান দাও, ফ্যান দাও বলে চিৎকার করছে। পেটের 
জ্বালায় গ্রাম উৎখাত করে শহরে এসে অন্নদাতা কৃষক ও GET কৃষাণী 
দুমুঠো অন্ন. ভিক্ষা চাইতেও সাহস পায় না-বলে ফ্যান দাও। মনুষ্যত্বের 
কী অবমাননা ! গোরু-ছাগলের খাদ্য নিয়ে মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি। 
ডাস্টবিনের পচা এ'টোকাঁটা নিয়ে কুকুরে-মানৃষে মারামারি । আর দেখলাম 
মৃত্যু-_অমৃতের সন্তানরা মরছে যেন পোকামাকড় | 

CAPIRA দেখলাম মা মরে পড়ে আছে | তার BANA অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু 
টানাটান করছে আর CE 5 তুলে কাঁদছে | 

“এর প্রচণ্ড অভিঘাত আমার aiene কাঁপিয়ে দিল। আম চাঁংকার 
করে বলে উঠলাম- না না না 1”২৫ 


প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ-_-“এখানে গোঁসাইয়ের হাটে বাজারে একটা অনশন- 
ক্লিল্ট ছেলে কয়েকাঁদন ধরে পড়োছিল। অনাহারে সে নড়াচড়া করার ক্ষমতা 
হারিয়ে ফেলেছিল । রাত্রে একটা খে"কশেয়াল এসে তার ডান পায়ের পাতার 
অর্ধেকটা খাবলে নিয়ে চলে বায়। সে আরো কয়েকদিন অর্ধমৃত অবস্থায় 
ওথানেই'পড়ে থাকে । কেউ তাকে AME AT! MOEA থে'কশেয়াল আবার 
হানা 'দয়ে তার হাত, পা, নাড়ি STS, সব খেয়ে চলে WIR । তার whey 
আর্তনাদ কারো কানে Cales নি। বাজারে যারা সকাল সকাল আসে, 
তারাই পরদিন সেই অর্ধভক্ষিত শবদেহ দেখে 1৮২৬ 
জয়নুল আবেদিন, চিন্তপ্রসাদ প্রমুখের চিত্রেঃ এবং কাব-সাহাত্যকদের 
রচনায় TTS CHA ভয়ংকর বাঁভৎসতা প্রত্যক্ষ বাচ্ভবতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে__ 
(ক) “নগরের পথে পথে দেখেছ অম্ভুত জীব 
ঠিক মানুষের মতো 
কিংবা তিক নয়, 
. যেন তার ব্যঙ্গ“চিত্র বিদ্রুপ বিকৃত | 


(A. 


তের'শ পাশ ; ৩৯ 


তব; তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর 
GACT মতো জমে ATTY রাষ্ভায়, 
উচ্ছিজ্টের আস্তাকখড়ে বসে বসে ধোঁকে, 
-আর ফ্যান চায়*২? 

(q) “আজ তারা হাতিপূরে এসে ভয় পাবে সম্ধ্যার পর বাংলার গাঁ 
গুলির স্বাভাবিক পারবেশ আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না। বাংলার 
গাঁয়ের কথা ভেবে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে তাদের - 
কথাই ধরা যাক । বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ড কারখানা 
চলেছে সে বিষয়ে একান্ত অভিজ্ঞ এইরকম কোন ভদ্রলোকের আজকাল একটু 
রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাট লেগে wel যাবে। এরা বড়ই ' 
সংস্কার বশ, মনপ্রায় অবশ ৷ অতএব দুভক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু 
— BET, এ জ্ঞান জন্মেই আছে । তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়া- 
TISA AVAA চোখে দেখে এবং মর্মে অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে 
পারে জখবিতের জগৎপার হয়ে তারা ছায়ামূর্তর জগতে পেশছে গেছে ।২৮ 

যে বিপুল পরিমাণ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়োছল তা থেকে 
TIS Ced ব্যাপকতা ও শোচনীয্নতাকে অনুমান করা যায়। সুনার্দষ্উভাবে 
এই দুভিক্ষে ঠিক কত মানুষের মৃত্যু হয়োছল তা বলা না গেলেও আমরা 
অনুমান করতে পারি তার সংখ্যা বিপুল । wie অনুসম্ধান্‌ কমিটির মতে 
এই সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের অধ্যাপক 
ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই সংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষ, কারো কারো মতে 
৫০ লক্ষের আধিক।২৯ কিন্তু কেবলমাত্র বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু নয়, 
অনাহার, মহামারির ঝড-ঝাপটার পর যারা বেচে ছিল তাদের অনেকেরই স্বাচ্ছ্য 
হানি ঘটোছিল, কর্মদক্ষতা হাস পেয়েছিল যা কোনোদিন পূরণ হয় নি। 


৩. ত্রাণ ব্যবস্থা 


দুভিক্ষ-পণীড়িত মানুষগৃলিকে vate ত্রাণ সাহায্য দিতে পারলে 
হয়তো শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যেত-কিন্তু এক্ষেত্রে 
সরকারী নাতির ব্যর্থতা ও সাঁদচ্ছার অভাব প্রকট । সমগ্র বাংলাদেশ 
যখন দ:ভিক্ষের অতলান্ত গহ্বরে নিমজ্জিত, MISTA ভগ্লাবহতার সংবাদ 
পৃথিবীর বিভিন দেশে গভীর প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, ৩০ খোদ ইংল্যান্ডের 
পালমেস্টে TUTE ভারত সচিব কর্তৃক ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
লিনলিথগো ও বাংলার TSA জন হারবারটকে Cla ভাষায় GAT, 
কলকাতার বিভিন্ন পর পািকায় wer সচিত্র বিবরণ প্রকাশ ও বিরোধী 


-80 .. সংস্কৃতি 


রাজনৈতিক দলগযালর এীক্যবদ্ধ চাপ প্রভৃতির ফলে সরকার একপ্রকার বাধ্য হয়ে 
ঘাণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে । প্রসঙ্গত স্মরণীয় ঘ্রাণ ব্যবদ্থার কথা ঘোষণা 


করলেও সরকার বাংলাদেশকে দুর্ভিক্ষ পাঁড়ত ঘোষণা করে নি। যাই হোক, - 


১৯৪৩ ATSIC আগম্টমাসে সরকার থেকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের জনা 
ঘাণ সাহায্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসে মার্টিন নামে এক 
অভিজ্ঞ আই সি. এস আঁফসারের উপর ঘ্রাণ কার্য পরিচালনার ভার অপণ 
করা হয়। প্রায় ছ'হাজার ঘ্রাণ শিবির থেকে সরকার’ পরিচালনায় পণীড়িতদের 
মধ্যে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হতে থাকে৷ কিন্তু: অর্থের অপ্রতুলতা, 
. অব্যবস্থা, Calls প্রীতির ফলে সরকারণশ ত্রাণ ব্যবস্থা অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে 
পড়ে | মার্টিন নিজেই অভিযোগ করেছিলেন যে, বাংলার শাসন ব্যবস্থা 
দুনণীতপূর্ণ | ঘাণের জন্য দেওয়া খাদ্য চার ও কালোবাজারণ হতে দেখা যায় d 
সেনাবাহিনী ঘ্রাণ কারে অংশ গ্রহণ করলে wate কিছুটা কমোছল d 
সামগ্রিকভাবে বলা যায় সরকার" প্রাণ ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল । “দেশ' alae 
তৎকালীন একটি প্রাতবেদন থেকেই তা স্পন্ট হয়ে ওঠে--“কালকাতার IETA 
নিরাশ্রয় দিগকে যে মণ্ডজাতীয় খাদ্য প্রদান করা হইতেছে, বাঙলার খাদ্য 
FASTA হইতে, তাহার পাক প্রকরণ এবং বিতরণের একটা পরিমাণ নির্দেশ করা 
হইয়াছে । বাঙলা সরকার এই দেশ প্রদান করিয়াছেন যে মণ্ডজাতাঁয় এই 
. তথাকাঁথত Tempo দিনে একবার দিতে হইবে এবং সিগারেটের কোটার তিন 
- দিনের বেশ যেন কাহাকেও দেওয়া না হয়। Biona মেডিক্যাল এসো- 
'সিয়েশানের ere সেক্রেটারী সম্প্রীতি এই খাদ্যের সম্বন্ধে সম্বাদ পত্রে 
একটি বিবৃতি প্রকাশ কাঁয়াঞ্ছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ওঁ খাদ্যে জলই 
বেশীর ভাগ থাকে, ক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে যে পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের 
প্রয়োজন হয়, তাহার তিন ভাগের এক ভাগও উহাতে থাকে না। আমরা খাদ্য 
সম্বম্ধে বিশেষজ্ঞ নহি ; তবে ক্ষুধিতের পক্ষে GANS ভাবে যে এর্প খাদ্যে 
ক্ষুন্বিবৃত্তি ঘটে না, ইহা আমরা চোখের উপরই দেখতে পাইতোছি । আমরা 
দেখিতে পাই, এ খাদ্য গ্রহণ করিবার পর মুহুর্তেই এক মুষ্টি অন্নের জন্য 
রাস্তায় রাস্তায় আশ্রয় প্রার্থরা আর্তনাদ করিতে থাকে 77? কেন্দ্রীয় আইন 
সভার সদস্য ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগ সরকার! ঘাণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাকে wie 
SR SHAT করেছিলেন--তান বলেছিলেন সরকার" ব্যবস্থাপনায় পশীড়তদের 
eI যে খিচুড়ী দেওয়া হয় একটা মাঝারি মাপের Beste তা খেয়ে বাঁচতে 
পারে না। কেবলমান্র খাদ্য নয়, সরকার? চিকিৎসা ব্যবস্থাও অপ্রতুল ছিল 
ওধধ ও চাকৎসকৈর অভাবে অনেকেই প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায় 0 বিশেষ 
করে যখন কলেরা, বসন্ত মহামারী আকার ধারণ করে। বেসরকারণ ব্যবস্থাপনায় 
গ্রাম ও শহরে দক্ষ পাঁড়িতদের সাহায্যার্থে অনেকগুলি Se’ খোলা 
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হয়েছিল ; সেবামূলক ‘বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে কাজ করেছিল । হিন্দ 
মহাসভা ও মুসলীম লাঁগও fox, কিছ জায়গায় সাহাযোর ' হাত বাড়িয়ে 
দিয়েছিল কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই এই সময় জেলে ছিলেন--ফলে . দলগত" 
ভাবে প্রাণ কার্যে তেমন বিরাট ভূমিকা তারা গ্রহণ করতে পারে নি। বেসরকারী 
পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টিই ঘ্রাণকার্ষে সবপেক্ষা অগ্রণী ভূ'মকা গ্রহণ করেছিল । 
এই উদ্দেশ্যে পাটি” "Peoples Relief committee নামে একটি সংগঠন 
গড়ে তুলেছিল- এই সংগঠনের মাধ্যমে পার্টি পীড়ত মানুষদের খাদ্য, 
চিকিৎসার ব্যবস্থার্দ করেছিল। এই সময় কমিউনিস্টপার্টির পরিচালিত 
SAS গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার ব্যবস্থাপনায় এক সাংস্কৃতিক স্কোয়ার্ড 
(Bengal squad) দু্ভক্ষগ্রন্ত বাংলার সাহাব্যার্থে পাঞ্জাব, বোম্বাই, TITS, 
গুজরাট প্রভূত Era সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে any টাকার উপর সংগ্রহ 
করে ।৩২ এই টাকা P.R.C.-র মাধ্যমে ত্রাণের জন্য ব্যয় করা হয়। তাছাড়া 
পাটি পরিচালিত ‘জনযুদ্ধ' ও "People's war পত্রিকায় দুভিক্ষ সম্বন্ধে 
নিয়মিত লেখালেখির মাধামে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। তবু বলা 
যায়, বেসরকারণ পায়ে শ্রাণকার্ষে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের শান্ত 
ও সামর্থ ছিল সীমত । এই বিরাট বিপর্যয় মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা 
' তাঁদের ছিল না ; যার ছিল, সেই সরকার সঠিক ও সুষ্ঠু ভাবে সেই দায়িত্ব 
ধাল লা করায় বগুড়া RN দানের হাতে এই UTR ICE যবানকা 
পাত হয়োছিল। 


hy 


8. প্রভাব 


কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতেই এই ট্রাযাজক অধ্যায়ের সমাধি 
ঘটোন। এই বিপর্যয় বাঙালীর ' আর্থ-সামাজ্করাজনোতিক জীবনে vets 
ও ব্যাপক প্রভাব REM করেছে_-এখনো বাঙালাঁ তার ফলভোগ করছে। 
সেগবাঁল হল 
(ক) wel, গভপরতর অন্ধকার_ 

(i) গ্রাম বাংলার ganas অর্থনীতিতে পাঁরবর্তন ঘটে গেল! 
কৃষকদের হাতে যে সামান্য পরিমাণে eur ছিল এই সর্বনাশা দুভিক্ষের 
ফলে তাও অনেকের হাতছাড়া হল ৷ জমিজমা হারিয়ে এরা ভূমিহীন কৃষক 
বা বগদীারের সংখ্যা বৃদ্ধি করল। অন্যদিকে আর একদল নিরাঁহ ও 
প্রপণীড়তদের জাম হন্তগত করে জোতদার হয়ে উঠল। ১৯৫১ শ্রীষ্টাব্দের 
সেনসাস: রিপোর্ট তার সাক্ষ্য দেয়_“-- the underlying facts are that 
during the Famine a Large number of'agriculturidst sold of 

8 


৪২ 2 aegis 


their creditors and, steepping: down as bargadars disposed 


of their lands, «The majority of sales are likely, to have 
been transacted with money landers or Mohajaus to whom 


the lands was mortgaged.” দূুভক্ষের পূর্বে নিজস্ব চাষষোগ্য | 


জমিজমা ছিল এমন পাঁরবারের এক চতুর্থাংশ ISTA সময় হয় তাদের 
জমিজমা সম্পূর্ণ বা আংশকভাবে বিক্রী করে দেয়, নতুবা বাঁধা রাখে 1৩৪ 
শহরাগুলে চোরাকারবারণ, মজৃতদারি ইত্যাদর মধ্য দিয়ে একদল মানুষের 
হাতে প্রচুর কাঁচা টাকা জমা হয়োছিল-__এদের না ছিল কোনো afer বা 
আভিজাত্য, না ছিল শিক্ষা-দশক্ষাঃ নীতনোতিকতারও এরা তেমন ধার ধারত 


না। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শান্তশালী হয়ে ওঠায় এরা সমাজ 


জীবনের নিয়ন্তা হয়ে ওঠে । অন্যাদকে অভিজাত ধনী সম্প্রদায় সংকটের 
আবর্তে পড়ে তাদের আধিপত্য হারায় । সৃতরাং বলা যায়, দুর্ভিক্ষের 
ফলে বাঙালী সমাজের শ্রেণপীবন্যাস-এ পরিবর্তন দেখা দিয়োছিল। 

(1) iets ফলে বাঙালাঁর চিরাভ্যন্ত জীবনযাত্রা প্রণালী, সমাজ 
বন্ধন, AS LATS HOT ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল । চোরাকারবারী ও মজুতদারাঁ 
বধ্গাহধন হওয়ায় এক শ্রেণীর মানুষ অসং উপায়ে অর্থ সংগ্রহের নেশায় মশগুল 
হয়ে ওঠে” -নত্যবাদিতা, ন্যায়নীতি সমাজজ্রীবন থেকে বিদায় নিল ; পরিবর্তে 
শঠতা, মিথ্যাচার, M. The সমাজ জীবনকে আছ্টে-পৃষ্টে বেধে ফেলল। 
অর্থাৎ aioe বাঙালীর নৈতিক মানদশ্ডের অবক্ষয় ঘাটয়োছল, নাঁতির দিক 
থেকে অনেকখানি সমাজচ্যুত Baten, নৈরাশ্যবোধ ও উংকোন্দ্রিকতা সমাজ 
মানসকে গ্রাস করেছিল, পূর্বতন আদর্শবাদ জীবন থেকে বিদায় নিয্নোছল_ 
যার বিষমন্্র ফল এখনো আমরা বয়ে চলেছি। গোপাল হালদারের 
লেখনীতে miota এই শোচনীয় পাঁরণাত ধরা পড়েছে-_ “**মন্বন্তরের 
Tae তারা দেখতে লাগল তাদেরই ers প্রতিবেশীর মতু_দেখল সমাজ 
ভেঙ্গে যাচ্ছে, সংসার ধম“ বিনষ্ট হচ্ছে, চিরাদর্নকার মায়া মমতা, স্নেহ প্রতি, 
Sle বাৎসল্য সব সমাধি লাভ করছে | যা কেন্দ্র করে পাঁরবার গড়ে ওঠে, 
যা আশ্রয় করে সমাজ পত্তন হয়,সেই মূল সামাঞ্জিক বন্ধন অনুভূতি সব 
ক্ষয়ে যেতে লাগল-_সে সবই আবার মুনাফার এক নতুন উপকরণ হুল, N- 


হাঁনের ঘরদুয়ার, বাসন-কোসন, জমি-জমা শেষ পর্যন্ত পত্র-কন্যা এবং 


স্মীলোকের দেহ পর্যন্ত এই মুনাফাদারের বড় বড় পণ্য হয়ে উঠল--মুনাফার 
মৃগয়া মানুষের মৃগয়ায় পারণত হল d 


শাঁদগন্দান্ত নরনারণীর লক্ষ্য পড়ল-_ষে করে পারি আপনাকে বাঁচাই' এই - 


সমান্জাবরোধী আআরঙ্ষার বুদ্ধি, বার হারা ee 
“যে করে পারি এবেলা লুটে নিই' এই সমাজ্রঘাতী আত্মসর্বস্বতার oin 


| 
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শিক্ষিত eH সমাজ প্রথম বিস্ময়ে দেখেছিল এই নতুন শান্তর অভ্যুদয়-_ঠিকাদার 
এবং মুনাফাদারদের অসাধু VAL করোছল, আহতও হয়েছিল 
দেখে মন্বন্তরের মুখে দয়ামায়া, মানমযাদার পরাজয়, তারপর আতমরক্ষায় 
তারাও বিব্রত হয়ে পড়ে, তারাও মেনে নেয় আজ মুনাফার, শিকারেই মুক্তি, 
তারাও সহিংস দৃন্টিতে দেখল নতুন শান্তর উচ্ছল মদগার্বত সমারোহ 
AA, বাসে, বাজারে-একেবারে পারিবারক আদান প্রদানে - তারাও 
মানলে এই শীস্তকে, আর একটু একটু করে তারাও সেই নতুন আদর্শের দ্বারা ' 
কবালত হল- সেই Sle সেই ভদ্রতার আদর্শ, সেই দেশপ্রীতির সেই 
দুর্গত সেবার পারবারে এবং- পরস্পরের প্রতি মায়ামমতার সেই বন্ধন তারাও 
বিসর্জন দিতে লাগল” ।৩৫ বাঙালী .সমা্জ-জীবন-মানসের এই অবক্ষয়, 
নাীতিহশনতা, উৎকেন্দ্রিকতা, ভ্রণ্টাচারের চিত্র তৎকালশন সাহিত্য কর্মে 
TRUSS . সঙ্গে ধরা পড়েছে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের TAR, 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশানিসংকেত' গোপাল হাল্দারের ‘পণ্যাশের 
পথ, উনপপ্াশ্বী”, তেরশ পণ্যাশ', প্রভৃতি উপন্যাস ; প্রবোধকুমার সান্যালের 
অঙ্গার’, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দুঃশাসনায়', “নেড়ী” নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
‘হাড়’, ‘নক্রচারত’, প্রভাত গজ্প; অমিয় চক্রবতখর ‘অন্নদাতা’, সমর সেনের ‘গৃহস্থ 
বিলাপ’, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বাক্ষর’, ফররুখ আহমেদের ‘লাশ’, প্রভাত 
কাঁবতা ; বিজন ভট্টাচার্যের “নবান্ন” প্রভাত নাটক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 

^ (ii) সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেও মন্বন্তরের প্রভাব কম নয়। We CER ' 
দিনগুলিতে যারা অসৎ উপায়ে প্রচুর টাকা রোজগার করে ANEA TA Treat 
শান্তি হয়ে উঠোঁছল, তারা শিজ্প-সাহিত্যের জগতেও আধিপত্য বিজ্ঞারে তৎপর 
হয়ে ওঠে । পুরাতন আভজ্ঞাত, যারা এতাঁদন সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে 
প্রাধান্য Ren করোছিল, তারা সংকটাপন্ন হয়ে এই সব মুনাফালোভশ 
নব্যধনীঁদের পথ ছেড়ে (দিতে বাধ্য হয়-_নব্যধনী সম্প্রদায়ও এই সুযোগে 
সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে আধিপত্য বিস্তার করে। ফলতঃ বাঙালী সাহিত্য 
সংস্কাত জগৎ সংকটের সম্মুখীন BATS ক্ষেত্রে যে চোরাকারবারী ও 
চোরা কমচারপ রাজত্ব দ্ছাপন করেছে ১৩৫১-তে তারা সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তাদের 
আসন স্থাপন করেছে । তাদের চোরা-নশীতি বাঙলার সৃংস্কাতিক্ষেত্রে নানা 
কলহ ও GAT বেশে আত্মপ্রকাশ করছে। জেনে না জেনে শিল্পা ও 
সাঁহাত্যিক দল অনেকেই মিলন "অপেক্ষা বিরোধের, এঁক্য অপেক্ষা হন্বের। - 
ভদ্রুসামান্কতা অপেক্ষা অসামাজিক আত্মকোন্দিকতার, শুভ সহযোগিতার 
অপেক্ষা অশুভ প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন।”৩৬ সাহিত্য", 
EPIS জগতে নব্যধনীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বিষময় ফল হল 
সাহিত্য সংস্কাতিকে পণ্যদ্ুব্য,_-মুনাফার মাধ্যম হিসাবে দেখা । 


88 | : সংস্কৃতি- 
(খ) নীরন্ধ অন্ধকাঁরেও এক চিলতে আলোর দিশা! 


বাঙালশ-সমাজ্ব জীবনে পণ্যাশের 'মন্বস্তরের ক্ষতিকারক প্রভাব অল্প কথায় 
শেষ করা বায় না। কিন্তু এত ক্ষতি, অপচয়ের মধ্যেও কতকগুলি সদর্থক 
পরিবর্তন এব মধ্য দিয়ে ঘটেছিল,__ 

() he's ফলে বাংলার সমাজ বিন্যাসে যে পরিবর্তন ঘটোছল তা 
কমিউানস্ট পার্ট তথা সাম্যবাদী মতাদর্শ বিস্তারে প্রভূত পরিমাণে সাহাষ্য 
করেছে। দুর্ভিক্ষের সূচনা থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে যেমন 
্রাণকার্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তেমনি সরকার নতি, চোরাকারবার NGQS- 
দারর বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিল। ফলত পার্টির 
os জনসাধারণের wifes আকৃষ্ট হয়--বিশেষ করে পীড়িত জনসাধারণের 
অনেকের মধ্যে পার্টির প্রতি আস্থা জন্মায় । এই পথ ধরেই পার্টির মতাদর্শ 
তাদের মধ্যে ছাড়িয়ে যেতে থাকে । কমিউীনস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভূমিহীন কৃষক 
( bargadar ) সম্প্রদায় যখন জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে তে-ভাগা 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন উপরিউন্ত অভিমতের সত্যতা আমরা অনুভব 
করতে পারি-কেননা, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের বোশর ভাগই 
mista কবলে পড়ে ভূঁমহান বগদিারে পারণত হয়েছিল। শহরাগলে 
কাঁমউীনস্ট পার্ট পারচালত ক্রমবর্ধমান গণমান্দোলনও তার ARA বহন 
FACE | 

(ii) রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই দুর্ভিক্ষের আর একটা — 
প্রভাব হল ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব হ্রাস, ভারতের স্বাধীনতা লাভে এর 
ভূঁমকা কম নয়-_“রাজনৈতিক দিক থেকে এই ঘটনার 'বিচার করে বলা যায়. 
পঞ্চাশের মন্বন্তরে তিরিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ও শাসক গোম্ঠাঁর ব্যর্থতা 
ব্রিটশ শাসনের শেষ লগ্মের সূচনা করে দিয়ে যায়! সারা পাৃথবশতে 
পণ্চাশের মন্ধন্তর নিয়ে আলোচনা হয়েছিল | ওপ'নবেশিক শাসন যে CWIBG 
শাসনের FASO. AOS পারে না, বৃটিশ কল্পিত .প্রাদৌশক স্বাতন্াবোধ যে 
ব্যর্থ হয়েছে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই বিরাট প্রশাসনিক - 
ব্যর্থতা ব্রাটশ শাসনের রাজনৈতিক পরাজয়ের সূচনা করোছিল 1৮৩৭ 

. (ii) আমরা পৃঝেই বলোছ TIS CUR ফলে বাঙীলণর সাহত্য-সংস্কৃতি 
জগৎ রুপ ক্ষতির সম্মুখাঁন হয়েছিল p এই দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে আবার 
সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে নতুন সুর সন্তারিত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িত 
মৃত্যু-আকীর্ণ দিনগুলিতে বাঙাল" শি্পী-সাহাত্যক-বাদ্ধজীবশীদের অনেকেই 
সমস্ত রকম প্রাতিকুলতা উপেক্ষা করে 'ঝাঁপিয়ে পড়ৌছলেন আত মানুষের UIS - 
কার্যে | বাস্তব পরিচ্ছিতির ভয়াবহতা তাঁদের মধ্যে নতুন বোধের UD 
দিয়েছিল-_তাঁরা অনুভব করেছিলেন প্রত্যক্ষ NENF অস্বাঁকার করে সাহিত্য 


— 


Coq পণ্যাশ .'9& 


চচরি নামে স্বপ্লমাদর কঞ্পনার জগতে বিচরণ বাতুলতা মান । এরই 
. আভিঘাতে শিঙ্প-সাহিত্যের বিষয় qu. ও আঁঙ্গকে পরিবর্তন ঘটে গেল। 
“তার ফলে বিজন ভট্টাচার্ষের “নবান্ন” বাংলা তথা ভারতীয় নাটক ও নাট্যসণ্চের 
জগতে ঘটিয়ে দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন ; সিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র 
বাংলা সংগীতের জগতে বইয়ে দিলেন নতুন সুর-স্পন্দন; সুভাষ মুখোপাধায়, 
বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্রাচাষণ প্রেমেন্দ্র মিশ্র প্রমুখ বাংলা কাব্যকে নামিয়ে 
আনলেন রূঢ় TET জগতে ; গোপাল হালদার প্রমুখের উপন্যাসে ফুটে উঠল 
নতুন বাস্তকতাবোধ ; জয়নুল আবোঁদিন, চিন্তপ্রসাদের চিন্রকলায় দেখা দিল 
নতুন রঙ; ও রেখার বিন্যাস | মোট কথা, সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে ATA 
"ES শোনা গেল । 

| wien কারান Pad রচিত এই সব m 
উপন্যাস নাটক কাঁবতা বা চিন্ত ডাল্টাবনের সামগ্রী, ঠুনকো সাময়িক শিল্প 
“বাংলাদেশে অকস্মাৎ একটি সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুর্ভক্ষকে 
অবলম্বন কাঁরয়া বাংলাদেশের কাব্যকুঞ্জের কাঁবগণ সমস্বরে ‘ফেন চাই, ফেন 
চাই’ করিয়া মুখর হইয়া উঠিলেন, শিল্পীরা ছবি আকিতে আরম্ভ করিলেন, 
ভোজমত্ত লা সাহেবের বাড়ীর পাশে ডাস্টবিনের পাশে বসিয়া CE GI রুটির 
টুকরা এবং AT EAS মাংসের হাড় লইয়া মানুষে ও কুকুরে সমানে কামড়া 
কামড় চলিতেছে | এই দুর্ভিক্ষ বাংলা দেশে কিছু চিরন্তন নহে, আবার 
ঘরে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিতে পারে ; তখন যে আবার ডাস্টাবিনের ঝাড় ঝাড় 
som, কাঁবিতা, Tacs ঝুড়িতে বাড়তে করিয়াই ডাস্টবিনে ফেলিয়া দিয়া 
আসিতে হইবে 1'৩৮ কিন্তু IBI অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই, বহুদিন 
পূর্বে দৃভি“ক্ষের অবসান হলেও এই ঘটনাকে অবলম্বনে রচিত সাহিত্য কর্ম 
বা feat face আজও ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হয়, নি ; বরং বাঙালীর সাহিত্য 
সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ হিসাবে আজ তা গণ্য । তবে কারো কারো. কাছে 
arty একেবারেই মূল্যহীন ঠুনকো হতে পারে, শিল্প-সাহিত্য বিচারে ব্যন্তি- 
গত মতামতের মূল্য সব সময়ই স্বীকার্য। তবে ভিন্নমত পোষনেরও অবকাশ 
রয়েছে । আমাদের বিবেচনায় এ-গুলি জীবনের পক্ষে, তাই যথার্থ সাহিত্য- 
‘Pere । আমরা মনে করি, জীবন বিবিস্ত শিজ্প-সাহত্যের কোনো মূল্য নেই, 
emae নেই । miep পাঁড়ত মানুষের জবালা-যন্তরণা, অসহায়তা, 
TAA অপচয়তা ইত্যাদি সাহিত্যিক শিল্পীর মানসিক সহানুভ্ূতিতে 
জারিত হয়ে যেভাবে এগুলির মধো প্রকাশিত হয়েছে, তা আজও সহৃদয় 
মানূষকে নাড়া দেয়, বিচালত করে, ভাবায়! এখানেই শিল্প-সাহিত্য 
হিসাবে এগুলির মূল্য, সার্থকতা | তবে কেউ কেউ বলতে পারেন, আমরা 
এ বিশেষ সময়ের mum exem মূল্য অনুধাবন করতে পারলেও 


৪৬ , apie 


ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা কি একই আবেদন নিয়ে হাজির হবে? এর 
উত্তরে বলা যায়, এক অর্থে সবই আপেক্ষিক, চিরক্ন বা শাশ্বত বলে কোনো 
কিছু নেই-_-তাই অনাগত কালে কি ঘটবে, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলতে হয়, d 
তার একমান্র বিচারক মহাকাল ৷ কিন্তু যে শিল্প-সাহিত্য এখনো আমাদের — 
ভাবার, নাড়াদেয়, জাগ্রত করে তার মূল্য কোনো অংশে কম ANI কেননা, 
“নাড়া দিতে পারা, বিচলিত করিতে পারা, ইহাই মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ ।”৩৯ 
তা ছাড়া, মানুষের জীবন থেকে এখনো ক্ষুধার জবালা, অসহারতা MANGE 
হয়ে যায় নি,_যতাঁদন তা থাকবে ততাঁদন এগুলি সন্বদয় পাঠকের দৃষ্টি, 
আকর্ষণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস) 


€. AATA, সংগ্রামে 


“দাঁঘশ্বাসের মত এরা আসে 
চোখের জলের মত এরা মুছে যায় 
এরা আসে, এরা যায়. . s 


এগারশো ছিয়ান্তরে_ তেব্রশ পণ্চাশে 
এরা আসে, আসে 1৮৪০ 
মানৃষের অর্থীলগ্সা, শোষণ-বঞ্ণলা, আঁবমষ্যকারিতা কিভাবে ১৩৫০ 

সালে বাংলাদেশে লারকণয় পরিস্থিতির সৃষ্ট করেছিল এবং সামাগ্রকভাবে 
বাংলার জীবন-ইতিহাসে তার প্রভাব কেমন ব্যাপক ও গ্রভীর এতক্ষণ আমরা 
তা দেখলাম । তা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এই দুভিক্ষকে 
বোঝাতে কেন ‘মহামন্বন্তর’, ‘The Great Bengal Famine’®> প্রভাত 
অভিধা বাবহার করা হয়। এই শোচনশয় ঘটনার কার্ষ'কারণ ও বাঙালীর 
সমাজ্র-জাঁবনে প্রভাব অনুসন্ধান পূর্বে হয়েছে, -পরবর্তকালেও হবে। 
- অবশ্যই তা হওয়া উচিত । কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে, মানুষ যখন 
eats সীমানা ছাড়িয়ে মহাবিশ্বের রহস্য সন্ধানে TINS, যখন, 
কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মানুষ হাজার হাজার টন খাদ্য শস্য 
সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে বা নষ্ট করছে, তখন আমরা সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে . 
জানতে পারি আমাদের পাশের রাজ্য উড়িষ্যার কালাহাণ্ডীর ee পীড়িত Y 
মা দু'মূঠো খাবার জন্য সন্তান পর্যন্ত Test করে দিতে aide নয়, 
কিংবা ইথোপিয়ার নিরন্ন মানুষের WIS E যন্ত্রণার কথা__এই সংবাদে 
আমরা আঁতকে উঠি, Gras হই, আশংকিত হই । তাই পঞ্চাশের মন্বন্তরের 
কার্ষকারণ অনুসন্ধান বা বিচার বিশ্লেষণেই আজ আমদের দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ 


তের’শ পঞ্চাশ E "89 
হয়ে যায় না । এই ঘটনা . থেকে সকলকে শিক্ষা নিতে হবে, শপথ গ্রহণ করতে 
হবে, আর কোনাদিন যেন. এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়_ক আমাদের দেশে, 
কি পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় 

“নানানা 

মানবো না মানবো না 

প্রাণপণে 
ভয়ের রাজ্যে থাকব না 8২ 
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821 জ্যোতারন্দ্র মৈত্র ৷ 'নবজ্ঞীবনের গান? | 


ব্নস্তর-_দু্িক্ষ-ফেমিন 
ach 
রতন কুমার দাস 


. [ মন্বন্তর আসে, চলে যায় নিয়ে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ | তার- 


3) 


E 


6) 


পর তাই নিয়ে চলে aama eana স্তরে, দেশ-বিদেশের বাদি 
জশবী মহলে নানা সমশক্ষা-পর্যাঁলোচনা-গবেষণা | পণ্থাশের মদ্বশ্ত- 
রের ভয়াবহতার স্মাত আজও মুছে যায় ন । সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার 
mort বছর a fet উপলক্ষে সে বিষয়ে একাট সম্ভবপর one 
গ্রন্থপঞ্জী করার কথা ভাবা হয়েছিল! কাজে নেমে TT বাড়িয়ে: 
নেওয়া হয়েছে | ভারতায় জীবনে এই অভিশাপ বারে বারে এসেছে। 
তাই ভারতবর্ষের কথা মনে রেখে তার মন্বদ্তর য়ে দেশে বিদেশে 
মত রিপোর্ট, গবেষণা ও ws রচিত হয়েছে তার একটা সম্ভবপর C 
প্‌ণা'ঙ্গ তালিকা (মোট ২৫৬টি) আমরা বাংলার জিজ্ঞাস: মানুষদের 
হাতে তুলে দিচ্ছি । এই অসম্ভব পৰিশ্রম সাধ্য কাজাট করেছেন 
Bises কুমার দাস ৷ ] i E 
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89,00 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : 
মন্বন্তর | কলকাতা, প্রাইমা, ১৩৭৬ । ২৭৮ প্‌ ১০:০০ প্রথম প্রকাশ £ 
১১৪৪ 


ফেমিন 


é> 
v) তাঁথ*কর IN, মন্দাক্রান্তা বসু ও কুশল সেনগুপ্ত 
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রেনেসীঁস হিউম্যানিজম, 


, শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় 


[নানা কারণে রেনেসাঁস বাংলার মানুষের কাছেএকাট 
{চির সজীব বিষয় । কিন্তু ভাষ্যকারদের আলোচনা 
বৈগুণ্যে তা আজ চর্বিত চর্বণে পরিণত | ঠিক 
এই রকম সময়ে আমরা রেনেসাঁস গবেষণায় একটি 
নতুন অভিষাঘ্রার সন্ধান দিতে পারি। রেনেসাঁসের 
মাতৃভীম ইতালি । সেখানে ক হয়েছিল না হয়েছিল 
তা প্রায় আমাদের অ-দেখাই থেকে গেছে | ইতালী কন 
রেনেসাঁসে হিউম্যানিজ্মম বলতে কি বোঝাত--তার 
[িউম্যানিস্টরা প্রকৃতপক্ষে কি করোছলেন-_-কেমন 
ছিল তাঁদের sia ও গতি প্রকৃতি সে সম্পর্কে প্রভূত 
তথ্য ও বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ একটি গবেষণা মূলক ARE 
আমরা mio করছি। আশা কার সন্দ্ভট 
রেনেসাঁস বিষয়ে আগ্রহ পাঠকদের সামনে একটি 
B নতুন জানালা খুলে দেবে |] 


awi হচ্ছে এক অর্থে “রভাইভাল অব ania’) সেই eb 
“বিদ্যার পুনরুদ্ধারের কাজাট যাঁরা করেছিলেন তাঁরাই হিউম্যানিস্ট ৷ 
“হিউম্যানিজম’ বলতে একালে আমরা বে RAE মানবতাবাদশ দৃহ্টি- 
'ভা্গর কথা বুঝি, 'রেনেসাঁস হিউম্যানজম' আদপেই সেই জিনিস ছিল না। 
'রেনেসাস িউম্যানিজম" বলতে বোঝাতো ক্লাসকাল বিদ্যা ও জ্ঞানের চা | 
এটা ছিল একটা নবোদ্ভূত শিক্ষার্শন--8. philosophy of education 
that favoured classical studies | পল জ্ঞোয়াচিমসেন এর 
সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, (an intellectual movement, primarily 
literary and philological which was rooted in the love of and 
desire for the rebirth of classical antiquity’.° 

মধ্যযুগে যে শিক্ষাদর্শন রাজত্বকরছিল তাকেবলা হত স্কলাস্টিসিজম’ 18 
দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্তইউরোপের বিহতমহলে এরিস্টটলের লাঁজক 
e প্রাচীন facia ধর্মনেতাদের দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই 


au সংস্কৃতি 


“স্কলান্টাসজম? পূর্ণ-প্রতাপে রাজত্ব করছিল । স্কলাস্টিসিজমের প্রবস্তারা 
এঁতিহ্যাগত তাত্বিক বিশ্বাস ( প্রাডিশনাল esa) ও বিশেষ ধরনের সত্য- 
সন্ধানী ales মেলবন্ধন ঘাটয়েছিলেন ৷ আসলে wats বিশ্বাস ও 
তত্বকে যুক্তিসিদ্ধ করাই ছিল এর মূল কাজ। রেনেসাঁসের আমলে উচ্ভুত 
ণহউম্যানিজ্রম' হচ্ছে নতুন ধরনের বৌদ্ধিকদর্শন। এ'র প্রবস্তারা বললেন, 
প্রাচীনাবদ্যার চ্চয়ি নিরত হতে হবে। ক্লাসকালাবদ্যার মধ্যে রয়েছে আলোর 
থান। অবহেলিত প্রাচীন রোমান ও গ্রীক বিদ্যার পধাথগৃলি GEN করে 
খুজে দেখো | সিসেরে! (১০৬-৪৩ fas প্বব্দি ) afta হিউম্যানিতিস’ 
বলতে পলবারাল আর্টস*-এর চর্চা বুঝতেন | লবারাল আর্টস” বলতে বোঝাতো 
ব্যাকরণ, আলঙ্কারিক ভাষণদানাবদ্যা, কাব্য, ইতিহাস ও দর্শন ।৬ প্রাচীন, 
গ্রীস ও রোমান-সভ্যতার যুগে এইসব বিদ্যার bot কিভাবে হতো তা পুনরুদ্ধার 
করতে হবে | এবং এর মধোই রয়েছে স্কলাস্টাসজম-চাঁলত মধ্যযুগীয় শৃঙ্খল 
থেকে নবযুগের জ্ঞানচচরি Iter অভিমন্ত ৷ 
হিউম্যানস্টরা ইতালির মুখ ক্ল্যাসকাল ats ও রোমান-ষুগে ফিরিয়ে 
দিতে চেয়েছিলেন । ক্ল্যাসকাল-আ্যাশ্টিকুইটির চচ ও কর্ষণের দ্বারা তাঁরা 
মধ্যযুগের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করে ইতালির বৌদ্ধিক পাঁথবীকে অন্যরকম 
সঙ্গাবতা ও চারিন্্য দান করতে Clee | মধ্যযুগাঁয় মানসিকতা ও 
দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করা এবং অন্যতর সংস্কৃতির নাবড়-চচরি মধ্যে দিয়ে 
সমকালকে সমৃদ্ধ করা--এই দুটি উদ্দেশ্যই হিউম্যানিজম আন্দোলনের মধ্যে 
দিয়ে সাধিত হয়েছিল ! মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক-দর্শনের সঙ্গে ইতালির ache 
জশীবিরা সম্পর্কছেদ করতে চেয়েছিলেন এইজন্য যে, বাঁণীজ্যক-ধনতন্মের 
উদ্ভব-লগ্নে ইতালির বৌদ্ধিক আবহাট বদলে ফেলার দরকার হয়েছিল | 
সামন্ততান্ঘিক ও চার্চ চালিত সমাজব্যবস্থার সুরক্ষা জ্কলাস্টিসজমের মধ্যে 
ছিল । তা দিয়ে পারবর্তিত সময়ের সাংস্কীতিক উদ্দেশ্য সাধন করা যেত WI 
তাই নতুন ধরনের শিক্ষাদর্শনকে তারা আহবান জানালেন । oie fete 
যুগের আধকতর জাবনবাদ' সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাদের নিকট-আত্ময় বলে 
মনে হয়েছিল ৷ 'হউম্যানিস্টরা গ্রীক ও রোমান-সংস্কৃতির চচয়ি নয়ত 
হয়েছিলেন এইজন্য নয় যে এটা প্রাচীন, তাদের কাছে সেই সংস্কৃতি mota 
মনে হয়েছিল কারণ এটা aioe 'প্রিস্টধর্মের প্রভাব ug ছিল ।৮ 
পেত্রার্কাকে ( ১৩০৪-১৩৭৪ ) বলা EX “ফাদার, অব হিউম্যানিজ্ম’ t 
মধ্য যুগকে ‘অন্ধকার যুগ’ আখ্যা দিয়ে তানি ইতালির মুখ ফিরিয়ে দিতে, 
চেয়োছলেন প্রাচীন লাতিন-বিদ্যার দিকে । তিনি হতে চেয়েছিলেন তাঁর সময়ের 
facacal ‘লেটাস টু দ্য এনসিয়েণ্ট ডেভ'-এ (১৩২৫) তান 
লিখেছেন, “infer যুগে জন্ম নিলেকতভালোইনাহত।”৯ “ফেমিলিয়ারিজ'-. 
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এ পেৱ্রাকা তাঁর অতাঁত-তৃষ্কার CST কথা ব্যন্ত করেছেন, আমি ভাঞ্জিল, 
» sia, সেভারিনাস, তুল্লিয়াস প্রমুখ প্রাচীন লাতিন লেখকদের লেখা 
একবার নয়, অসংখ্যবার পড়োছ। “সকালে সেগুলি গোগ্রাসে গিলতাম, 
সন্ধ্যায় হজম করতাম ! বালকের মতো গ্রহণ করতাম, বয়স্ক মানুষের মতো 
আত্মস্থ করতাম । তাদের রচনাগুল শুধু আমার স্মাতিতে নয়, 
মঙ্জাগত করে নিতাম 1 (‘not only in my memory but in my 
marrow )1১০ বোক্ধাচিওর (১৩১৩-১৩৭৫ ) মনে ইন জাগিয়ে দেন 
গ্রীক-্চরি আগ্নেয় আকাৎ্ক্ষা। বোক্াচিওকে বলা হয়েছে প্রথম আধুনিক 
গ্রীকবিদ । তিনি বলেছেন “লার্নিং মেকস এ ম্যান হিউম্যান 1১১ প্রাচীন- 
পঠথি-সংগ্রহাভিযানে তান নেমে পড়েন অদম্য উৎসাহে । জি. ই. সাণ্ডিজ 
তাঁর ‘fae অব ক্লাসিকাল স্কলারশীপ (২য় খণ্ড) scm লিপিবদ্ধ 
করেছেন সেই বিবরণ | em মতে গয়ে বোক্ধাচিও দেখতে চাইলেন পথ 
শালা ৷ মঠের TAT বললেন, “চলে যাও, খোলাই আছে।” বোকাচিও 
উৎফুল্ল মনে গিয়ে দেখলেন ভ্তপণকৃত পুথি । চাবিতালা তো দূরের কথা, 
WARTS দেওয়া নেই । জ্বানালায় ঘাস উপক ঝঠাক মারছে । বই যা আছে 
পুরু ধুলার তলায় ঢাকা । তিনি Gore লাগলেন প্রাচীন ও Tact 
বইগদাল | তাদের অনেকগুলির পাতা নেই। আঁধকাংশই বিনষ্ট-্রায় | 
কাঁ দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে মহামূল্যবান বইগুলি ! তাঁর দুচোখ ভরে জল 
oa 1৯২ নম্টপ্রায়-পধাঁথর অন্ধকার থেকে তিনি উদ্ধার করলেন ওাঁভ ও 
টাসিটাসের কিছ: রচনা ৷ “তান ফেমাস উওস্যান”, “অন দ্য ফরচুনস অব 
দ্য গ্রেট মেন” প্রভৃতি রচনায় তিনি প্রাচীন গ্রীক ও রোমান বিশ্বের পারব্রাজক 
হয়েছেন | 
এরকম একটা মত প্রচলিত আছে যে, ১৪৫৩ সালে কনস্টানাটনোপলের 
পতনের পর গ্রীক-পশ্ডিতরা ইতালিতে আশ্রয় নেন। এবং তাদের দ্বারাই 
প্রভাইভাল অব ais’ ব্যাপারটি ঘটে। কনস্টানাটনোপলের পতনের পর 
প্রাচীন প*থি-পন্ন সহ বহু গ্রাঁক-পাঁণ্ডিত ইতালিতে এসেছিলেন ঠিকই, তবে তার 
আগেই ইতালিতে ate বিদ্যার চর্চা যথার্থ গভীরতা ও ব্যাপ্তি পেয়েছিল ।১৩ 
১৩৬০ সালে বোস্কাচিওর উদ্যোগে ও আগ্রহে গ্রক-অধ্যাপনার পদ সৃষ্টি 
করা হয়। তাতে যোগ দেন গ্রণক-পশ্ডিত লিওটিয়াস ক্লিভাস। চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষদিকে কুটনৈতিক উদ্দেশ্যে ম্যানুয়েল ক্রাইসোলরসকৈ 
(১৩৬৪--১৪৩৭ )২পাঠানো হয়েছিল ইতালিতে | ফ্রোরেহ্সের চ্যান্সেলর 
দালুভাভির (১৩৩১--১৪০৬ ) আমন্ণে তিনি ১৩৮৭ সালে MF- 
অধ্যাপনার পদ গ্রহণ করেন। বলা হয়েছে প্রাচীন জ্ঞানের পুনরুজ্জবনে ও 
উদ্দীপনা সৃষ্টিতে comets পরেই তাঁর স্থান । তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেন 


ay সংস্কীত 
পরবতাঁকালের বিখ্যাত হিউম্যানস্টরা। fà (১৩৭০--১৪৪৪) তাঁর 
পড়ানো সম্পর্কে লিখেছেন, ‘দিনের বেলায় তাঁর কাছে যা শুনতাম aum ^4 
নিন্দার মধ্যেও তা আমার, মনকে অধিকার করে থাকত।১৪ গ্নেমিস্তোস 
প্লেতোন (১৩৫৬--১৪৬০ ) পরবতর্শকালে ফ্লোরেছ্সের মুখ এরিস্টটল থেকে 
প্লেটোর দিকে ঘুরিয়ে দেন। ১৪৫০ প্রিষ্টাব্দে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন 
তাঁর মৃতদেহ রিমাণতে নিয়ে যাওয়া হয় সম্ত-এর মযদায় i আযাগারিপৌলস, 
ট্রেপজানপিয়ান ( ১৩৯৫-১৪৩৪ ) প্রমুখ ate পাণ্ডতরা ইতালিতে গ্রাঁক- 
বিদ্যার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিলেন। গুয়ারিনো! 
(১৩৭০--১৪৬০ ) সম্পকে গল্প চালু আছে, তিনি কনম্টানটিনোপল থেকে 
বহু গ্রীক-পাণ্ডুলাপ নিয়ে ফিরছিলেন । ' পথে কিছ ello হারিয়ে গেলে * 
দুশ্চিন্তায় এক রানে তার মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল ।১৫ ফেরারায় 
তিনি বিদ্যালয় খুলে গ্রীক-বিদ্যা-বিষয়ে শিক্ষকতা করতে থাকেন। তাঁর 
পাঠদান-কক্ষে ইতালির বাইরে থেকে ছারা আসত । ভিত্তোরিনো y 
ফেলতর (১৩৭৮--১৪৪৬ ) নামে এক শিক্ষকের খ্যাতি ছড়িয়ে' পড়েছিল 
দেশ-বিদেশে | ১৪২৩ প্রাচ্টাব্দে ATER রাজন্যক গোঞ্জাগার "(55 
পোষকতায় লা কাসা জিওকোসা (বা আনন্দ নিকেতন) নামে একটি — 
বিদ্যালয়ের দায়িত্ব তান গ্রহণ করেন । এখানে পড়তে আসত বিভিন্ন নগর- 
রাষ্ট্রের রাজন্যক ও শাসকদের পুত্রকন্যারা ।১৬ ফাইলেলফো ইতালির, বিভিন্ন 
শহরে শিক্ষাদান করে বেড়াতেন। জিওলনাদে aia ( ১৩৭০--১৪৪৪ ), 
পোশ্গিও (১৩৮০--১৪৬৯), এরা ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর বা পোপের 
সেক্রেটারী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে আধাম্ঠত হয়েছিলেন । সুতরাং দেখা 
যায় ধনস্টানটিনোপলের পতনের আগেই ইতালিতে গ্রীক-ীবদ্যার bof যথার্থ 
TOS পেয়েছিল । শুধু বহিরাগত গ্রাঁক-পশ্ডিত নন ইতালির সন্তানরাও 
ততাঁদনে গ্রধকাবিদ 'হসাবে সুখ্যাত হয়ে উঠেছেন Y 

কোসিমে। © মেদিচি-র (১৩৮৯--১৪৬৪) পৃঞ্ঠপোষকতায় ফ্লোরেন্সে- 
গড়ে ওঠে প্লেটোনিক একাডেমি । মাঞজিলিও ফিকিনে| (১৪৩৩-_ 
১৪৯৯ ) সেখানে প্রেটো পড়াতেন বা প্রেটোর গ্রন্হাঁদ নিয়ে sof করতেন। 
অন্যদিকে পিয়েত্রো পল্পোনাজ্জিকে ( ১৪৬২-১৫২৫ ) কেন্দ্র করে 
গড়ে ওঠে এরিস্টটল-চচরি কেন্্র। ইতোমধ্যে এসে যায় মুদ্রণের যুগ । oj 
অলভাস ম্যানুটিয়াস (১৪৫০--১৫১৫) নামে ভেনিসের এক মুদ্রণ | 
ব্যবসায়ী একের পর এক গ্রীঁক-পধাথর লাতিন-সংস্করণ প্রকাশ করতে থাকেন। 
তাঁর বাড়ি প্রায় গ্রধক-কলোনিতে পারণত হয়ে যায় 1১৭. হোমার, এরিস্টটল, 
সোফোক্লিস, হেরোদোভাস? frets, হিপোক্রিটস প্রমূখ প্রাচীন 


i 
রেনেসাঁস হিউম্যানিজম as 


লেখকদের গ্রীক রচনাগুলির নিভ'রযোগ্য সটগক-সংস্করণ তান ইতালি- 
বাসাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ইতালীয় রেনেসাঁসে গ্রীক-বিদ্যার oA 
চ্জীবন কি ধরনের কার্যকর! ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা ফাইলেলফোর একাঁট 
উত্তিতে পাওয়া যায়। ফাইলেলফেো। (১৩১৮--১৪৮১) বলেছিলেন, 


গ্রীসের মৃত্যু হয়নি ফ্লোরেন্সে তা:আবার নতুন করে জেগে উঠছে।'১৮ 


সাইমণ্ডস লিখেছেন, ‘Florence borrowed her light from Athens 
as the moon shines with rays reflected from the Sun. The 
revival was silver age of that old golden age of Greece’? 
রাফায়েল (১৪৬৩--১৫২০ )-অক্চিত ‘স্কুল অব এথেন্স’ ছাঁবাটি দেখলে 
বোঝা যায়, গ্রক-চিন্তাবিদদের ইতালি কি চোখে দেখেছিল | সেই ছবির কেল্দু- 
ACA স্থাপন করা হয়েছে পরস্পর আলোচনারত প্লেটো ও এরিস্টটলকে 1২০ 
প্রাচীন গ্রীক-বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ইতালি প্রাচীন রোমান-বদ্যার দিকেও 
মনোযোগী হয়েছিল ৷ রেনেসাঁসইতালির লাতিন-চ্চার অনুপাত নির্ণয় 
করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, ‘The literature of Renaissance both 
in and out of Italy, is four-fifths of it latinistic—Vergilian, 
Ciceronian, Senecan, occationally Horatian, very heavily 
Ovidisn'3^ হউম্যানিজঘের জনক পেক্তরার্কার ক্রযাসক্যাল বিদ্যাচচার 
জলন্ত আগ্রহ মূলত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল প্রাচীন রোমান-বিশ্বে। তিনি 
হতে চেয়েছিলেন তাঁর সময়ের সিসেরো ৷ সিসেরে! সম্পর্কে বলা হয়, 
‘If Petrarch is the father of Humanism, Cicero is its grand 
father' 3? বোক্কাচিওর পধাথ-সংগ্রহ ও জ্ঞানচচরি আভষান" গ্রীক-বদ্যার 
সমান্তরালে লাতিন-বিশ্বেও প্রবেশ করেছিল । ধ্বংসের হাত থেকে তান 
efer ও তাসিতাসের কিছু রচনা উদ্ধার করেন। ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত 
হিউম্যানিস্ট-চ্যান্সেলর সালুভাতি চিঠি লিখতেন সিসেরোনিয়ান স্টাইলে | 
'িলানের ডিউক ভিসকান্তি লিখেছেন, ‘সহস্র ফ্লোরেন্সীয় অন্ব-সৈন্যের 
চেয়ে সালুতাতির একটি চিঠি বেশি মারাত্বক ।২২ক Paana ইতিহাস- 
চচরি আদর্শ‘ শিরোধার্য করে সালুতাতি, ক্রনি এ'রা লিখলেন ক্রোরেম্সের ' 
ইতিহাস। ফাঁইলেলফো। aia, ভাল্লা, ল্যাণ্ডিনে| (১৪২৩-১৫০৪ ), 
পলিজিয়ানো৷ (১৪৫৪-১৪৯৪ ) প্রমুখ হিউম্যানিস্টরা . গ্রীক-বিদ্যার সঙ্গে 
সঙ্গে লাতিন-চচতেও সমান পারদশর্শ ছিলেন | প্রকৃতপক্ষে ইতালির বিদ্যা-চা 
তখন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল লাতিন-চচরি ক্ষেত্রেই । Gets প্রাচীন ate 
পুশথগৃীলর লাতিন-সংস্করণ প্রকাশ করা ও প্রাচীন লাতিন-বিদ্যাকে 
সমকালের গোচরে এনে দেওয়া এটাই ছিল সেকালের ধিধ্যাত হিউম্যানিস্টদের 
কাজ। লাতিন হয়ে উঠেছিল তখন, শুধু ইতালির নয়, সমগ্র ইউরেদপের 


vo সংস্কৃতি 


গলিঙুয়। Brey 1২৩ পৃষ্ঠপোষক রাজন্যকরাও লাতিন-বিদ্যায় পারদশন 
হতেন। ক্রুনি- “সিসেরোর বক্ততামালী” কোদিমোকে উৎসর্গ করে 
তাঁকে--সেন্সর অব লাতিন টা বলে সম্বোধন করোছিলেন।২৪ বু্থহার্ডট 
লিখেছেন, তখন ছেলেমেয়েদের নামকরণ পর্যন্ত লাঁতনে করা হতে থাকে ।২৫ 
লরেগ্ডে। ভাল্লা (১৪০৫-১৪৫৭) লাতিন ভাষার সপক্ষে লেখেন তাঁর 
বিখ্যাত প্রস্ভাব__“এলিগেন্দেজ wey লাটিন ল্যাজুয়েজ' (3888)! 
তাতে তান বলেন_-'আমি নিশ্চিত যে রোমান ভাষা বিকাশ লাভ করবে, গোটা 
শহর জুড়ে, তার সমজ্ঞ সম্পদ সহ 1২৬ বিদ্যালয়ে তখন গৃহীত হয় লাতিন 
পাঠ-ক্রম, একাডোমগুলিতে বন্তুতা হত লাতিনে ।২৭ পছ্ককাদি সম্পাঁদত 
হত লাতিন-ভাষায় ৷ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নব্য-লাতিন-কাব্যের যুগ শুরু EN | 
পোপ্গিও mia মঠে সিসেরোর যে বন্ধুতা উদ্ধার করেছিলেন তার উপর 
ভিত্তি করে গড়ে ওঠে হিউম্যানিস্টদের বাচনশৈলী । ভিতরুঃভিয়াস 
( fas পুবব্দি ২৫ ) রচিত প্রাচীন চ্ছাপত্য বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ সম্পাদন করেন 
করেন আলবেন্তি (১৪৮৪ )1২৮ রেনেসাঁসের দ্থাপত্য-কর্মে'র ক্ষেত্রে তা ' 
গ্রহণ করে নিণয়িক ভূমিকা । WITE ( ১২৬৫-১৩২১) তাঁর 'ডিভাইন 
কমেভি'তে ভার্জিলকে (fa প্‌বব্দি ৭০-১৯) sra ও পথপ্রদর্শক 
হিসাবে মেনেছিলেন। efecwa (fa: orafa go-fas ১৭) প্রভাব পেত্রার্ক। 
থেকে 'অরল্যাণ্ডেো ফুরোসা’র রচায়তা এরিস্তো (১৪৭৪--১৫৩৩); Y 
পিকচুরা'র রচায়তা আলবেভি ( ১৪০৪-১৪৭২ ) থেকে বিখ্যাত চিন্রশিল্পা 
Biama (১৪৭৭-১৫৭৬) সকলেই গভীরভাবে স্বীকার করেছেন ।২৯ 
সুতরাং ইতালীয় হিউম্যানিজমের অঙ্কুরণ, বিবর্ধন ও পূুষ্পায়নের ক্ষেত্র 
প্রাচীন রোমানশীবদ্যার ele অনস্বীকার্য । গ্রীক-চচাও রেনেসাঁসের 
ইতালিকে চার্চ ও মঠবাসীদের নির্ধারিত পৃখিবাঁর বাইরে নিয়ে বায়। 
‘The study of Greek opened philosophical horizons far 
beyond the dream of churchmen and the monks,’ °° 

ইতালির হিউম্যানিস্টরা মুলত ক্লাসিকাল গ্রীক ও রোমান-চর্চা ও 
পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করলেও আরব্য ও ধহব্রু-বিদ্যার দিকেও তাদের 
সর্বগ্রাসী জ্ঞান-পিপাসা ধাবিত হয়েছিল। বিখ্যাত 'হিউম্যানিস্ট পিকে! 
দেল্পা! মিরানদেলে। (১৪৬৩-১৫৩৬) হিব্ু-বিদ্যা থেকেও তাঁর মানবদর্শনের 
রসদ সংগ্রহ করেছিলেন! এক Boul কাছ থেকে সংগৃহীত 'কাবালা? গ্রন্থ 
তাঁর সমধ্বয়বাদী দর্শন রচনায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল 1৩১ | 

ক্লাসকাল-বিদ্যার চর্চা চতুর্দশ শতাব্দীতে পেত্রার্কা, বোক্কাচিও-র 
দ্বারা সূচিত হলেও প্রথম দিকে এর war ও প্রতিপত্তি তেমন ছিল না ৷ ১৪০০ 
সালে পেভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় অনুযায়ী অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল 


রেনেসাঁস হিউম্যানিজম ৮১ 


এই রকম £ সিভিল ল’-_-১৩ জন, চিকিৎসা-বিদ্যা--৫& জন, দর্শন--৩ জন, 
জ্যোতিষ_১ জন, এবং গ্রীক--১ জন] ১৪৫৩ সালে AMATS 
“রেটোরিক'-এর অধ্যাপক পেতেন মাত ৪০ BI! ule) ও চিকিংসা- 
বিদ্যার তুলনায় ক্লাসিক্যাল-বিদ্যার অধ্যাপকদের দ্ছান ছিল otaga 1৩২ 
ক্রমশ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । হিউম্যানিস্টরা বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমি 
প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান; রাজন্যক বা পোপের সভায়; চ্যান্সেলার, 
সেক্রেটারির মতো মযদাপূর্ণ পদে সম্মানিত আসন অধিকার করে বসেন! 
সানুভাভি ও ক্রুনি ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলরের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 
'পোন্সিও পোপের সেক্রেটারী কাজ করেন wid Tw । রাজন্যক লরেগোর 
(১৪৪৯-১৪৯২), fema ফিকিনো, ataca, ল্যাণ্ডিনে! 
পলিজিয়ানোঁ, পিকো পেয়েছিলেন সমাদৃত আসন। পেত্রার্কা একই 
দিনে প্যারিস ও রোম থেকে রাজকাবি হবার ডাক পান। শেষপর্যন্ত তিনি 
রোমের আমম্ত্রণই গ্রহণ করেন৷ ১৩৪১ সালের VE এপ্রিল পে্রাককে যেভাবে 
রাজকীয় সম্বর্ধনা দিয়ে বরণ করা হয় তা সত্যই অভূতপূর্ব ।৩৩ পোপ 
নিকোলাস-৫ম (১৪৪৭--১৫৫৫ কার্যকাল ) পোপ্গিওকে সেক্রেটারী নিষান্ত 
করে বুঝিয়ে দেন রেনেসাঁসকে অভ্যর্থনা জানাতে চার্ট প্রস্তুত। ATAL 
ভাল্লা নেপলসের শাসনকর্তা আলফানসোর (১৪৩৫--১৪৫৮ কার্যকাল ) 
নিরাপদ ছত্রছায়ায় থেকে রচনা করতে থাকেন একের পর এক পোপ-ীবরোধী 
প্রস্তাবগৃলি ! তার বিরুদ্ধে ‘ইনকুইজিশন’ erat করেও বিশেষ ফল হয়নি. । 
শেষ পযন্ত পোপ তাকে “রোমান কিউরিয়া'তে সম্মানিত পদ দান 
করেন ।৩৪ হিউম্যানিস্টরা এক সট-স্টেট থেকে আরেক 'সিটি-স্টেটে ঘুরে 
বেড়াতেন। হেন শহর ছিল না ফাইলেলফো যেখানে ' শিক্ষকতা করেননি d 
ভেনিস, ফ্লোরেন্স, পিয়েনা, বলগ্‌না, মিলান, ফেরার? নেপলস্‌, 
রোম, mtem, রিমনি প্রভৃতি জায়গায় তিনি fafem cmm শিক্ষকতা 
করেছেন 1৩৫ আবার হিউম্যানিস্ট শিক্ষকের পাঠদান-কক্ষে এসে হাজির 
হতেন সারা ইউরোপের ছাত্ররা | গুয়ারিনোর শ্রেণীকক্ষে ছাত্ররা আসতেন 
strana, IB, রোডস, সাইপ্রাস, iH, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, 
স্পেন, "tg গাল, হাজেরী, পোলাগু, এমনকি farba থেকেও ।৩৬ 
হিউম্যানিস্টদের জ্ঞান ছিল “এনসাইক্লোপেডিক। অধিগত বিষয়টি তাঁদের 
কণ্ঠস্থ থাকত। ভাষায় দখল থাকত অসাধারণ | তাঁদের বন্তুতাগুলি ছাওয়া 
থাকত গ্রীক ও লাতিন কোটেশনে । শ্রোতাদের ANPA করে রাখার ক্ষমতা 
fee | কখনও কখনও তারা হয়ে উঠতেন শহরের মুখপান্রস্বরূপ | রেনেসাঁসের 
পোপ” বাণক ও রাজন্যকদের চরিত্ই বদল হয়ে গিয়েছিল হউম্যানিস্টদের 
সাহচর্যে। শ্রিসকোট তাঁর ‘প্রিন্দেগ অব দ্য রেনের্সাসগ্রন্থে 
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লিখেছেন, মধ্যযুগ’য় রাজন্যকদের তুলনায় রেনেসাঁসের রাজন্যকরা ছিলেন 
অনেক বেশি পারশীলত, বিদগ্ধ ও রুচিশীল ।৩৭ গ্রীক ও লাতিন-জ্ঞান 
তাঁদের পক্ষে আবশ্যক ছিল। ইতালি তখন ছিল বহুতর [সিটি-স্টেটের 
সমাহার ( ‘a loose bundle of petty-states’) 1 তাদের সম্পর্ক ছিল, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা ও 'বহ্বেষমূলক । হউম্যানিস্টরা ইতালির 
এই প্রাকার-বভন্ত পরস্পর-বিচ্ছিত্ন িটি-স্টেটগুলিকে একটি অবিচ্ছিন্ন 
সাংস্কৃতিক Capra বিধৃত করেছিলেন ৷ তাঁরা তাঁদের ক্লাসিকাল বিদ্যার 
সম্পদ নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক রাজন্যকের সভা থেকে আরেক 
রাজনাকের সভায় অনায়াসে ঘুরে বেড়াতেন। সমন্ভ 'সাট-স্টেটেই Teb- 
ম্যানিস্টদের জন্য সমান আমন্বণ ছিল । রেনেসাঁসের সাংস্কৃতিক আবহটি এক 
অর্থে হিউম্যানিস্টদের রচিত তাতে সন্দেহ নেই। ইতালির ভাষা-চচয়ি, 
ইতিহাস রচনায়, দর্শন-চিন্তায়, সাহিত্য-সৃষ্টিতে, শিল্পকলায় হিউম্যানিস্টদের 
নিরতিশয প্রভাব পড়ে। ক্রাইসোঙলগরসের মতো শিক্ষকের পাঠগৃহ থেকে 
যেমন বের হয়ে এসেছিলেন ক্রনি, ফাইলেল্সফো, ভিন্তোরিনো, Sie 
পোঁপ্িওর মতো হিউম্যানস্টরা তেমন ভিত্তোরিনো, eatface বা. 
ফাইলেলফোর পাঠদান-কক্ষ থেকে বের হয়ে এসোঁছলেন রেনেসাঁস-ইতালির 
ভাবা রাজন্যক, কার্ভনাল, চ্যান্সেলার, সেক্রেটারণ ও অগ্রগণ্য নাগারকের দল'। 
সেই কারণে বলা যায় হিউম্যানস্টরা ছিলেন ইতিহাসের সচেতন-অস্মস্বরূপ | 
ইতালিতে হিউম্যানিস্টদের wa যে “রভাইভাল অব লানি‘ং’-এর 
" আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সাইমণ্ডস তাকে চারটি পর্বে বিভন্ত করেছেনঃ 
প্রাচীন পঞথির উদ্দশীপত পুনরাবিত্কারের যুগ’, “সম্পাদনা ও অনুবাদের 
যুগ’, ‘একাডেমির যুগ” ও ‘অবক্ষয়ের যুগ’ 1৩৯ প্রাচীন পাথর পুনরদৃদ্ধারকর্মে 
রৈনেসাঁসের হিউম্যানস্টরা জান-প্রাণ কবুল করে নেমে পড়েছিলেন । হিউ- 
ম্যানিস্টদের এই অভিষানকে ক্লুশেডের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেউ কেউ। 
‘These new knights of the Holy Ghost seeking not the 
sepucature of a risen God, but the tombs wherin the genius 
of the ancient world awaited ressurection. 99 fyarma তাঁরা 
, পারিশ্রম করতেন এই পুনরুদ্ধার ও voee wa কর্মে। সানুতাতি সংগ্রহ 
করেছিলেন সহস্রাধিক পথি । বেসারিন (মঃ ১৪৭২) ছ’ শো পাশ্ডু- 
লিপির সংগ্রাহক ছিলেন। faam নিকলি (১৩৬৪--১৪৩৭) তাঁর 
জীবন এবং সৌভাগ্য ব্যয় করোছলেন পধাথ-সংগ্রহের কাজে 19? conf pecs 
বলা হত “ভকুমেণ্টেন fea । পোপের সেক্রেটারির চাকরাীতে ফাঁক দিয়ে 
তিনি দেশ-বিদেশে ce সংগ্রহ করে বেড়াতেন।, ফ্রান্সের ব্লুনির মঠে 
আবর্খনা ও ধুলোর নাচ থেকে তানি উদ্ধার. করেন সিসেরোর আটাটি 
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মূল্যবান বন্ধুতা 19 পঃাথ-সংগ্রহ ও সংরক্ষণের এই আবেগ হিউম্যানিস্টদের 
থেকে সপ্তারিত হয়েছিল পোপ, রাজনাক ও বাঁণকদের মধ্যেও! বোক্কাচিওর 
সংগৃহীত প্ঠৃথশালা যখন বিনষ্ট হবার পথে কোৌসিমে! নিজের অর্থে তা 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন! ফ্রেদেরিকো দ্য মন্তেফেলজ্ো 
(১৪৪৪-১৪৮২ ) হাতে লেখা পাথর অন্যতম ক্রেতা ছলেন। পোপ 
নিকোলাজ-৫ম ও .লিও-১০ম. (১৫১৩--১৫২১ কার্যকাল) প্রচুর 
efe ক্রয় ও সংরক্ষণ করেছিলেন, সিরিয়াকো দ্য পিজিকোঁলি নামে 
এক বাণক সারাজীবন প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন ify ও প্রত্র-সামগ্রী সংগ্রহে | 
এক প্রশ্নের উত্তরে feta বলেছিলেন, I go to awake the dead’. 
সাইমগুস লিখেছেন, ‘The word is the motto of first age of 
revivel’.8° | 
হিউম্যানিজমের দ্বিতীয় যুগ সটশক-সম্পাদনা ও অনুবাদের যুগ এবং 
CS যুগ সংরক্ষণ ও একাডেমির যুগ । ' আসলে দু'ধরনের ব্যাপারই 
পাশাপাশি চলেছিল । উদ্ধারীকৃত প্ধাথগূলির aay ও সটাঁক-সম্পাদনার 
কাজ হিউম্যানিস্টরা যে ধরনের নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সঙ্গে করেছিলেন, তা যে 
কোন সভ্যতার পক্ষে একট HS অভিজ্ঞতা । এগুলির সংরক্ষণের প্রশ্নও 
ছিল। রোমের ভ্যাটিকান লাইব্রেরী এইসব enfer সংগ্রহে সর্ববৃহৎ 
পাঠাগারে পারণত হয় । এখানে প্রায় পাঁচ হাজার গ্রন্থ বা ashe সংগৃহীত 
হয়েছিল | রাজন্যকরাও ate ও গ্রচ্ছাদি-সংগ্রহ করতেন | তাঁরা প্রাচীন পধাথ বা 
গ্ন্হাদির সম্পাদনা ও অন্বাদ-কর্মে'র পৃঞ্ঠপোষজ্তা করতেন । একটি বিবরণ 
থেকে জানা যাচ্ছে ভাল্লা থুকিডিডিসি-এর একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করে পাঁচশো 
i পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন, গুয়ারিনো! স্টাবেরি ors অনুবাদ করে পান 
পনের শো ein; মানেত্তি (১৩১৬--১৪৫৯) তাঁর পৃহ্$পোষকের কাছ 
থেকে এই ধরনের কাজের জন্য ছ'শো স্কুদি করে পেনশন পেতেন 1৪8 aafe 
পুথি সম্পাদনা ও অনুবাদের কাজ খুব নিরর্থক ছিল না। পোণ্থিও রোম 
"থেকে ফ্লোরেন্সে আসেন বিশাল এক ose সংগ্রহের ভাণ্ডার নিয়ে! পথে 
দস পিজিনিনে। বাহিনীর হাতে পড়েন। তাঁরা দেখেন তাঁর কাছে iW 
ছাড়া আর few. নেই ৷ বিরন্ত হয়ে তাঁকে ate দেন! তাঁর জাঁবনীকার 
জানাচ্ছেন, লিভির একটি সম্পাদিত oe fart করে তিন যা অর্থ পেয়েছিলেন 
তাতে ভালদানেতে একটা ভিলা কিনতে কোন অসুবিধা হয়নি 1৪৫ 
হিউম্যানিজম-আন্দোলনের তৃতীয়-পবণকে চিহ্নত করা হয়েছে ‘একাডোমর 
যুগ’ হিসাবে 1৪৬ ফ্লোরেন্সে স্থাপিত হয় প্লেটোনিক একাডেমি, রোমে 
পম্পোনিয়াস-এর ( ১৪২৫-১৪৯৮) একাডেমি, নেপলসে পন্টোনাস 
একাডেমি প্রভত। এখানে চলতো fav বিষয় নিয়ে বন্তুতা ও 
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আলোচনাদি। যেমন ফিকনোর প্লেটোনিক একাডেমিতে প্রেটোর দর্শন- 
বিষয়ে বন্তুতা হত, রোমের পম্পোনিয়াস জ্যাটাস-এর একাডোমতে 
এরস্টটলের দর্শনচিন্তা ছিল বন্তুতার বিষয়! পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতকে 
এই একাডেমির সংখ্যা ale পায়। এই সব একাডোমতে বন্তুতা করতেন 
সেকালের অগ্রগণ্য হিউম্যানিস্টরা। যেমন ‘একাডেমির! cfe 
ইনফিরামেন্তি তে ভা, স্পেরনে স্পেরনি, CIUT ( ১৪৭০-১৫৪৭ ) 
বন্তুতা করতেন | ভাচ্চি সেখানে এ'রস্টটলের “নিকোমাচিয়েন এখিকস'এর 
উপর ধারাবাহিক বন্তুতা করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। এসব একাডেমিতে 
শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত হতে পারতেন যে কোনো বয়সের মানুষ । faq- 
বিদ্যালয়গুলির বিকল্প হিসাবে একাডেমিগুলি প্রাচীন জ্ঞানের বিস্তারে 
TARR ভুমিকা নিয়েছিল। শ্রোতা আকর্ষণের ক্ষমতাও ছিল । fére elfe 
Cafes নামক এক শ্রোতা লিখেছেন, ‘I did not enter the academy, 
rather I was dragged into 1081 

হিউম্যানিজম আন্দোলনের প্রসারে শ্রেণীকক্ষ ও একাডেমির সঙ্গে সঙ্গে 
মুদ্রণযন্ত্র খুব উল্লেখযোগ্য - ভূমিকা পালন করে। জামনিশর গুটেলবার্গ 
qata আবিষ্কতাঁ। কিন্তু এই আবিত্কারের পূর্ণ সফল প্রথমত ভোগ করে 
ইতালি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গোটা ইতালি জুড়ে দাবানলের মতো 
ছড়িয়ে পড়ে এর প্রভাব ! বলা হয়েছে ‘once the new art took root 
in Italy, it spread like wild fire’.8” পহাথ-আবিচ্কার, প্‌নলি‘খন, 
. অনুবাদ, সম্পাদনার কাজ দশর্ধাদন ধরেই চলছিল । এব্যাপারে সম্পূর্ণ 
নিভরি করতে হত পংথ-নকলকারশদের উপুর i দিখন-পুনালখনের AL 
erate স্খলন-বিচ্যুতর অবকাশ থেকেই গিয়েছিল। coats এ'দের 
সম্পর্কে বিরন্ত হয়ে |লখেছিলেন, ‘who will discover a cure for the 
ignorance and vile soth of these copyists who spoil every 
thing and turn it to nonsense.’ তান মন্তব্য করেন, 'আজ ate সসেরো 
বা fate সশরশরে আসতেন তাহলে নিজেদের লেখাগুলি তাঁরা চিনতে পারতেন 
কিনা সন্দেহ’ 18° মুদ্ৰণ যন্ত্ৰ হয়ে ওঠে. হিউম্যানস্টদের হাতিয়ার | এরাজমুস 
(১৪৬৯-১৫৩৬ ) (fier অব হিউম্যানিটিস হিসাবে খ্যাত) ভেনিসের 
বিখ্যাত মুদ্রণ বাবসায়ী STS ম্যাম্ণুটিয়াস সম্পর্কে লিখেছেন, AEE 
প্রকাশের কাজ্জাট আমরা যৌথভাবে এগয়ে নিয়ে যেতাম ‘Together we 
attacked the work, I writing while Aldo gave my copy to 
the press,"*° goo Tem পর্যন্ত ইতালিতে ৪, ৯৬৭টি বই মুদ্রিত 
হয়েছিল! অধিকাংশ শহরেই মনদ্রণযন্দ্র স্থাপিত Baa! এ ব্যাপারে 
ভেনিস ফ্লোরেম্দকে পিছনে ফেলে alc যায়। ফ্রোরেম্সে মুদ্রিত EPA 
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সংখ্যা যখন ৩০০, ভেনিসে তখন ২৮৩৫ 1? হউম্যানিজম আন্দোলনের 
প্রধানতম বাহক গ্রন্থ | স্প্রেউলার-এর ভাষায় এটা ছিল '৪ culture of 
reading and writing! | মনূদ্রণের সৌজন্যে সেই সংস্কৃতি দুত বহু 
মান্ষের কাছে পৌঁছে যায় । অলডে। ম্যাম্ুটিয়াস একটি চিঠিতে 
লিখেছেন, ‘what joy to see these volumes of the ancients 
rescued from the book burners and given freely to the 
world’ 1৫২ ] 

হিউম্যানিজমের চতুর্থ যুগ অবক্ষয়ের 1৫৩ aE যেমন 
প্রসারে সহায়ক হয়েছিল তেমনি তা এক-অর্থে [হিউম্যানিস্টদের বিরুদ্ধেও 
frontier | ছাপার অক্ষরে সুলভে বই যতই MGU হয়ে উঠতে থাকল, 
ততই famat ও জ্ঞানীপপাসরা হিউম্যানিস্টদের TEST কক্ষে কম উপস্থিত 
হতে লাগলেন । িউম্যানিস্টদের কদর কমে যেতে থাকল | জ্ঞান ছিল কিছু 
শিক্ষকের দখলে এখন তা সাধারণের সম্পদে পারণত হল্‌। অনসম্ধান, অর্জন, 
{বিচার ও বিতরণের আশ্মেয় সময় অতিক্রম করে হিউম্যানিস্টরাও ক্রমশ শিথিল 
জীবন ও বিদ্যার চ্বিত-চর্বনকে আশ্রয় করলেন | যাঁরা একাঁদন নিজেদের 
বুদ্ধি ও বিদ্যার যোগ্যতা-বলে রাজন্যক ও পোপের পৃজ্পোষকতা লাভ 
করে ছিলেন, আরাম ও স্বাচ্ছদ্দ্ের মধ্যে থাকতে থাকতে তাঁরা স্বার্থপরতা ও 
গতানুগতিকতার দ্বারা গ্রস্ত হয়ে পড়লেন। প্রথম দিকে অভিভাবকরা চাইতেন, 
তাদের প্‌প্রকন্যারা হিউম্যানিস্টদের কাছেই পড়ুক । ক্রমশ আদর্শ হীনতা ও 

‘Soda বিদ্যার মধ্যে হিউম্যানস্টরা এমনভাবে আটকে পড়েন যে, 
অভিভাবকরাও তাঁদের এড়িয়ে চলতে চাইতেন | রেনেসাঁসের এক বিখ্যাত 
afafa এরিস্তো (১৪৭৪-১৫৩৩ ) তাঁর পূত্রদের হিউম্যানিস্টদের কাছে 
পড়াতে চানান, খারাপ হয়ে যাবে এই ভয়ে 1৫৪ অথচ অবস্থা একসময় এমন ছিল 
মান্তুয়ার রাজন্যক Catala ভিত্তোরনোকে SUUS করে এনে তার AA- 
কন্যাদের সঙ্গে অনেকেই যাতে পড়তে পারে সেজন্য স্কুল দ্থাপন করে WA- 
ছিলেন | যে হিউম্যানিস্টরা একসময় নিজেদের যোগ্যতার বলে “রোমান 
কিওরিয়া’তে প্রবেশ করেছিলেন, সেক্রেটারির মতো উচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্বে 
অধাষ্ঠত হয়েছিলেন তাঁরাই যোগ্যতা হারিয়ে কার্ডনালের টপ মাথায় দিয়ে 
তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হলেন ।৫৫ ১৫২৭ ধিষ্টাব্দে রোম পরুদন্ভ হল বৈদেশিক 
আক্রমণে! পোপ ক্রিমেপ্ট ৭ম (১৫২৩--১৫৩৩) কোনরকমে পালিয়ে 
বাঁচলেন । ফিরে এসে তান খোঁজ করলেন তাঁর প্‌ষ্ঠপোিত হিউম্যানিস্টদের 1 
ARCA CATS কোথায় তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার হদিশ করতে পারলেন 
না। ‘When I first began to enquire for the philosophers, 
orators, poets and professors of Greek and Latin literature 
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whose name were written on my tablet; how great, how 
horrible a tragedy offered to 00৩,১৫৬ রোমের সব হিউম্যানিস্টরাই 
সে আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন তা নাও হতে পারে। আসলে তাঁরা ছিলেন 
সেই স্বার্থসেবী বৃদ্ধিজীবাশ্রেণীর. মানুষ ঝড়. আসবার আগেই যারা 
ক্ষেত্র বদল করে থাকেন চিরকাল । লুথারের উত্থান তাঁদের অগোচর ছিল 
না। fem পাথবী তখন feats! হচ্ছে। Borers সিটি-স্টেটগুলির 
অধিকাংশই তখন পরাধানতাগ্রন্ত | পেপ্রনসোবিত হিউম্যানিস্টরা অবস্থা 
বূষে যে যার মতো ভাগ্য নিধরিণ করে নিয়েছিলেন। একেই সাইমগুস 
হিউম্যানিজমের অবক্ষয় হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তবে 
ইতালিতে এই আন্দোলন মুমূর্ অবন্থার মধ্যে পে'ছুলেও, ইতালির 
পাহাড় 'ডিঙ্গয়ে হিউম্যানিজমের আলোকোৎসব ক্রমশঃ ইউরোপের অন্যান্য 
দেশে পেঁছে যায় ১৫৭ ইতালির সঙ্গে নিবিড়ভাবে ঘানষ্ঠ, যিনি রোম ও 
পোপের উপর খুব ভরসা রেখোঁছিলেন, সেই এরাজমুসের তখন মনে হয় তাঁর 
শতাব্দীটা) ‘the worst since the time of Christ't" 

ইতালীয় রেনেসাঁসে হউম্যানিস্টদের উত্থান পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
অনুসরণ করার পর দেখা যেতে পারে তাঁদের চরিত্র, তাঁদের ভূমিকা, তাঁদের 
দান-অপদান নির্ণয়ে রেনেসাঁস-ভাষ্যকাররা কি-ধরনের সদর্থ'ক ও qeu 
সিদ্ধান্ত ব্যন্ত করেছেন | 

‘সোশিওলজি অব দ্য রেমেসীস' aca রচয়িতা মার্টিন ভন 
রেনেজীসকে বাণিজ্যিক ধনতন্রের' প্রতযুষ হিসাবে দেখেছেন! তাঁর মতে এ 
সময় মানি ইকনোম'র যুগ শুরু হওয়ায় [qe ও বিদ্যার কো-রিলেশন দরকার 
হয়ে পড়েছিল । নবোদ্ভূত ধনতাল্তিক সমাজের সাংস্কৃতিক আবহ বদল করার 
প্রয়োজনে হিউম্যানিস্টদের আবিভাঁধ |. সামস্ততাম্িক মধ্যযুগে চার্চের সাধু- 
FEA যেমন, ধনতান্তিক সমাজে তেমনি হিউম্যানিস্টরা ।৫৯ 

রেনেসাঁদকে অভ্যর্থনা করার অন্য দু'দল মানুষ এগয়ে এসেছিলেন 
এক, হিউম্যানিস্ট ; দুই, আটিস্ট | আটিস্টরা গ্রহণ করোছলেন নান্দনিক 
ভুবনের দায়, আর বৌদ্ধিক ভুবনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন হিউম্যানিস্টরা ৷ 
শহ্পীরা যা করেছিলেন রঙ-তুজি-ছেনি-হাতুঁড় দিয়ে, হিউম্যানিস্টরা তা 
করেছিলেন তাঁদের বিদ্যা, বুদ্ধি, অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ বিনিয়োগ করে d 
রেনেসাঁসের একান্ত বুদ্ধিজীবি বলতে যা বোঝায় [িউম্যানিস্টরা ছিলেন 
তাই। 

ক্রিষ্টলার তাঁদের সম্পর্কে সদর্থক মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন 
হিউম্যানিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে ক্লাসক্যাল বিদ্যার পঠন-পাঠন-জানিত-জ্ঞান 
মানুষকে "ng ও আত্মশান্ততে বলীয়ান করে তোলে.।৬০ 'হউম্যানিজমের 
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শিক্ষা-্দশনি মানুষকে এই প্রত্যয় দিয়েছিল যে, “মানুষ নিজেকে ইচ্ছামতো 
রচনা. করতে পারে'। পিকোর “অরেশন অন ডিগ্রনিচি অব ম্যান'-এ 
এই প্রত্যয় xU ।৬১ 'হিউম্যানিষ্টরা কেবলমান্ন প্রাচশন-বিদ্যাকে “রপ্রোডিউস’ 
করতে চেয়েছিলেন তা নয়ন, তাঁরা চেয়েছিলেন পর-ক্রিয়েট' করতে ৷ . “রেনেসাঁদ- 
[হিউম্যানিজমের জনক’ পেত্রার্কা তা স্পষ্ট করে বলেছেন। মধ্যযুগের 
চিন্তাবিদরা মনে করতেন, প্রাচীন কালের কয়েকজন দার্শনিক বা সন্ত সত্যকে 
নিঃশেষে ব্যন্ত করেছেন, সকলের কাজ তাঁদের মেনে চলা। C হিউম্যানিস্টরা 
প্রশ্ন তুলতে চাইলেন। Qizla প্রেক্ষিত দিয়ে সকলকে বিচার করতে হবে । 
সে এরিস্টটলই হুন আর প্লেটোই হন। চিরন্তন সত্য বলে কিছ: নেই। 
পারপ্রোক্ষত বদল হলে পুরাতন বন্তব্যের ব্যাখ্যাও বদল হবে ইতিহাসকে 
তাঁরা পুননিমণি করতে চাইলেন ভাষাতাত্বিক বিচার বিশ্লেষণের হাতিয়ার 
দিয়ে । এই ইতিহাস-চেতনা তাঁরা নিমণি করেছিলেন যে, "মানুষই ইতিহাসের C 
SUT ।* 

জাঁবনের প্রতিটি cra তাঁদের বিচারাধীন হয়েছিল । মানুষের.পাঁথবাঁকে 
তাঁরা বুঝতে চেয়েছিলেন । বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের রচিত geram ia 
. অনুধাবন করলেই তা টের পাওয়া যায়। পারিবারিক জাঁবন,' সরকারা- 

প্রশাসন, ছবি আঁকা, বিবাহ, -জাঁবনযাপনের আদর্শ, মানুষের মুক্ত-ইচ্ছা-- . 
সবই এসেছিল তাঁদের ববেচনার এন্ডিয়ারে ৷ আলবেতি পারিরারিক জাঁবন 
নিয়ে লেখা প্রস্তাবে বলেন, ‘মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যতবেশি 
সম্ভব মানুষের পক্ষে উপযোগা হয়ে ওঠা । ভিতা আযঁকতিভা' ( Vita 
Activa )--সাক্রয়তাই মানুষের ধর্ম । নইলে. লোহার তরবারির মতো তাতে 
মরচে ধরে যাবে।৬২ অন্যদিকে পেন্মার্ক! বলেছেন, ‘ভিতা কনতেমপ্লাতিভা 
( Vita Contemplativa-) | fae ছাড়া মানুষ নিজেকে উপলব্ধি 
করতে পারবে ati ‘If you have yourself, that is enough’ 
(ফেমিলিয়ারিজ ৮.১.১৮) ৷ প্রোক্টর মন্তব্য করেছেন, ‘The original 
humanities offered confidence ina self, one’s ownsel? ৬৩ সুতরাং 
সক্িয় এবং আত্মসচেতন মানুষই রেনেসাঁদ হিউম্যাণিজমের প্রার্থত মানুষ । 
গ্যারিনের মতে হিউম্যানিজম হচ্ছে, “একটা eqs TI শিক্ষা, যার লক্ষ্য 
নতুন সমাজ ও নতুন বিশ্বরচনা” ৷ ‘Humanism, then was an 
education for life, the building: of a new society and.anew . 
world,’ %8 i 

অবশ্য হিউম্যানিস্টদের যেভাবে মধ্যযুগের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ-কার ও 
আধ্ানক-ষুগের অগ্রপাঁথক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা নিয়ে অন্য আভিমত- 
ও আছে। মধ্যযুগের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ করে তাঁরা - নতুমপথের যাত্রা হয়ে 
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ছিলেন বলে যে কথা বলা হয়,তার বিরুদ্ধে মত Te করেছেন ব্রিষ্টলার, 
ওয়াপ্টার উলমান, ৬৫ wafer প্রমুখ । wf মনে করেন, The 
Renaissance can not be considered as a pure contrust to 
mediaval culture, not even asa frontier territory between 
mediaval and modern 816৩৬ ক্রিস্টলার একটি নিবম্ধে বলেছেন, 
“রেনেসাঁসশহউম্যানিস্টরা মধ্যযুগীয় বিহারি বৃত্তিগত 
উত্তরাধিকার! মান 1৮৬৭ 

কানন ‘We must not 
label the Renaissance as unchristian’ 1৬৮ caat “ক্লাসকাল 
হিউম্যানিজমে'র ফিতে কাটলেও এরাজমুসে এসে তা “ক্লাশ্চিয়ান 
হিউম্যানিজ্জমে পরিণতি পায়।৬৯ বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা, alee 
তাদের মধ্যে তেমন গড়ে eoa! হিউম্যানিস্টরা বলোছিলেন, ‘The 
modern world should catch up the ancient!? বিজ্ঞানপরা 
বললেন, বিষ্ঞুজগংকে পর্যবেক্ষন করে ভাবষ্যতের পথে পাড়ি "Te r 
এল. এল. NGA বলেছেন, ‘on science the humanistic 
impulse was negligible’ 19? হিউম্যানিজম দাঁড়য়েছিল। 
মধ্যযুগীয় স্কলাস্টসিজম . ও অজ্টাদশ শতাব্দীর হ্যান্তবাদের মধ,বতাঁ 
erg) 1২ বিজ্ঞানকে এগোতে হয়েছে হিউম্যানিজমের অতীতচচরি পথ 
এড়িয়ে 1৭৩ 

আলবোর্ত যাই বলুন রেনেসাঁসের হউম্যানিস্টরা সামীগ্রকভাবে তেমন 
কোনো লমাজ-মনস্কতার পরিচয় দেন fat ‘the sense of social res- 
ponsibility was largely lacking’ 118 তাঁরা মূলতঃ ছিলেন পৃন্ঠপোষক- 
সোবিত, সুবিধাবাদী, আত্মকেম্দ্িক একদল মানুষ ৷ সমাজের ভালোমন্দের 
ব্যাপার নিয়ে তাঁরা আদৌ মাথা ঘামাতেন্‌ না। প্রাচীন ক্লাসিকালাবদ্যা ও 
গ্রীক-লাতিনচ্চার মধ্যে দিয়ে তাঁরা এমন একটা বোঁত্ধক সংস্কৃতির চচয়ি নিরত 
হয়েছিলেন যা সামাগ্রক জন-জীবন-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন । ফলতঃ তাঁরা সমাজ 
থেকে প্রায় agre একটি শ্রেণীতে পাঁরণত হয়েছিলেন। সাইমগুস তাই 
লিখেছেন, ‘Scholarship was left in mournful isolation’ 17¢ 

হিউম্যানিস্টরা কার্যত ইতালির শাসক শ্রেণীর তাঁবেদারি, করেছেন। এক- 
জন তাই চড়া সুরে বলেছেন মানুষের চেতনা বৃদ্ধি-টদ্ধ তাদের লক্ষ্য ছিল না, 
আসলে তাঁরা স্বৈরতাচ্গিক শাসনব্যবচ্ছার প্রয়োজনীয় হাতিম্নারের কাজটুকু 
সম্পাদন করেছিলেন | তাঁর away কিছুটা উদ্ধার করছি £ ‘The real goal 
of the new education as it was actually practiced was not to 
produce a docile elite of functionaries—clérgymen, lawyears, 
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and public officials needed to extend the power of the 
emergent absolute monarchies. In short, the goal was not 
to enrich and liberate the human mind but to help impose 
the shackles of early modern absolutism on the oppressed 
_ population" 7% 
হিউম্যানিস্টদের নৈতিক sae খুব ane ছিল না। বাভিস্তা 
নামে একজন সমকালেই হিউম্যানিস্টদের সপ্ত-দৈত্যের অন্যতম বলে'উল্লেখ করে 
'খাদ্য অন্বেষণরত সারসে'র সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন।?৭ স্বার্থ ও mu 
দখলের লড়াইতে প্রায়ই এক হিউম্যানিস্ট অন্য হিউম্যানিস্টের বিরদ্ধে কুৎসা ও 
চাঁপ্রহননের লড়াইতে নেমে পড়তেন। ফাইলেলফেো। পোপন্গিওর বিরদ্ধে 
শতাধিক ছত্রের কুৎসামূলক বাঙ্গাত্মক কাঁবতা লিখলে, cof te তাকে বোকা 
পঠিা সদ্বোধন করে লেখেন, ‘Thou stinking he-goat ; thou horned 
master; thou lather of lies and author of discord...’ 
ইত্যাদি।+৮ পোঁপ্গিও ও ট্রেপজানসান-এর মধ্যে বিবাদ বাধে একটি গ্রন্হের 
প্রকৃত রচনাকারীত্বের দাবী নিয়ে । শেষ পর্যন্ত সে বিবাদ প্রকাশ্য META 
উপর হাতাহাতিতে cried । দুই অধ্যাপকের ছাত্ররা এসে সেষাত্রা SGA 
না দিলে কি হতো বলা শক্ত 17° 
*  রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের মহত্ব নিয়ে যেমন গালভরা বন্তব্য আছে, তেমনি 
সেই 'হউম্যানিজমের প্রবন্তাদের ব্যান্তিগত জীবনাচরণ নিয়ে অসঙ্গতি ও রুটি 
বিচ্যুতিতে ভরা miat কিছ কম নেই। সেখানে সালুতাতি বা 
আঙবেন্তির মতো “ম্যান অব আযাকশন' যত ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন 
নিক্ক্ম ‘ম্যান অব লেটাস”। ভ্রাইসোলরস,ভিন্তোরিনো ও গুয়ারিনোর 
মতো প্রাণোম্মাদনা সৃচ্টকারশ শিক্ষক যেমন ছিলেন, তেমান এমন শিক্ষকের 
afere কম ছিল না যাঁরা কাত ছিলেন বিদ্যার ফেরিওয়ালা ৷ তাঁরা চার্চের 
সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু কেউ তাকে পারত্যাগ করার কথা বলেননি ! 
ভাল্লার মতো “ক্রাটক্যাল হিউগ্যানিস্ট যিনি আলফানসোর STORES ছায়ায় 
বসে পোপের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণাত্মক AEA রচনা করেছিলেন 
(১৪৩৭) তিনিও পরে পোপের সৈক্রেটারণীর চাকর! গ্রহণ করেছিলেন (১৪৪৮) i 
যেহেতু হিউম্যানিস্টরা মূলত ছিলেন পৃস্ঠপোষক-সেবিত, পরোপজাীবী একটি 
CAT, রাজন্যক-ধনিক-বণিকদের প্রসাদ-পুষ্ট; সেইকারণে এক অর্থে প্রায় সকলেই 
ছিলেন স্বৈরতল্যের সমর্থক ৷ কেননা ুগটাই ছিল “এজ অব Twp 1৮০ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তাঁরা স্বভাবতঃই ছিলেন নিঃশব্দ । একই চরিত্রের মধ্যে . 
দ্বৈততা ও ছধৈতা প্ৰায়ই দেখা যেত। “রেনেসাঁস হিউম্যাজমের' জনক 
পেত্রণকা মুক্তির জয়গান করেছেন তাঁর কাব্যে-রচনায় ; কিন্তু নিজে Wee 
4. : 


au a সংস্কৃতি 


বাদীর দাসত্ব স্বীকার করতে বিব্রত বোধ করেনান। ১৪৫৩ সালের মে মাসে 
্লোরেম্দের শূন্য অধ্যাপকের পদে যোগ না দিয়ে বেশি অর্থকরা জ্ঞান করে 
fueron সম্পাসবাদী রাজন্যক জিওভান্সি ভিসকস্তির সভাসদ পদ গ্রহণ 
করোছলেন।৮১ পোশ্সিও প্রায় পণ্াশবছর বয়সে ভাজ্জিয়া বোন্দেলষেন্তি 
নামে এক অষ্টাদশ তরুণকে বিয়ে করে সুখে জীবন যাপন করতে থাকেন, 
কিন্তু বিস্মৃত হয়ে যান তাঁর পৃববতণ জীবনের Deos কথা, ধান তাঁর 
সঙ্গে যৌথ জীবন যাপনের Ad ১২ টি সন্তান ও ২টি কন্যার জন্ম 'দিয়ে- 
ছিলেন।৮২ পাঁলীজিয়ানোর মতো বস্তা ও পণ্ডিত সত্য সুদুর্লভ ; কেউ কেউ 
বলেছেন প্রেটোনিক একাডেমির প্রখ্যাত অধ্যাপক ফিকিলোর চেয়ে তিনি 
কিছু কম জানতেন না। সেই পলিজিয়্ানোর অপঘাত মৃত্যু হয় ১৪৯৪ 
সালের এক রান্রে এক গ্রীক বালকের আভসারে গিয়ে (যার সঙ্গে তাঁর সম- 
কামিতার সম্পর্ক ছিল )। অনুমান করা ES অন্ধকার AT মই থেকে পড়ে 
গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ।৮৩ ফাঁইলেলফোর মতো গ্রীকবেন্তা যেরকম 
নধতি-দুনর্খীতবোধ-হাীন জীবন-যাপন করতেন তা আজকের দিনে নিন্দনীয়ই 
হতো ! 

আসলে রেনেসাঁস 'হিউম্যানিজ্রম ও হিউম্যানিস্টদের সম্পর্কে ইউটোপণয় 
ধারণার কোনো অর্থ হয় না৷ রেনেসাঁসের আমলে যে প্যাগান আীবনবাদকে 


আমন্বণ জানিয়েছিলেন হিউম্যানিস্টরা, তাতে উপভোগবাদকে গুরুত্ব দেওয়া OCC 


হয়েছিল বোশ । aiene পবিত্রতার ধারণা থেকে তাঁরা জীবনকে Te 
করতে চেক্সেছিলেন । তাঁরা জীবনকে পাঁরপূর্ণভাবে আম্বাদ করার কথাই 
বলেছিলেন | তাঁদের বন্তব্য ও জাঁবনাচরণে সেদিক থেকে মারাত্মক কোনো 
অনঙ্গতি ছিল না ৷ are জীবনবাদশ এই দর্শনে নীতি, আদর্শ‘, বিবেক এমনকি 
বৃহত্তর অর্থে সমাজ গৌণ হয়ে গিয়েছিল | ভাল্লার মতো আধ্যাত্মিক 
মানুষও আনদ্দ ও উপভোগবাদ দিয়ে মুক্ত একটি প্রস্তাব রচনা করেছিলেন ।৮৪ 
তাই তাঁদের পাণ্ডিত্যও যেমন সত্য ; তেমনি সত্য তাদের নিবিচার স্বার্থপরতা; 
মুক্ত জীবনবাদ যেমন সত্য, তেমনি সত্য Cael পৃষ্ঠপোষকের দাসত্ব । 
একথা মনে রাখা ভালো 'হিউম্যানিস্টদের মতো রেনেসাঁস কোনও AG Ex 
ধনহ নয় ; বরং আলো ও অন্ধকারের একটি সেতু 1৮৫ 
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 শিবরাম ঃ দারিদ্যের দর্শন, দর্শনের দারিদ্র্য 
অভিজিৎ চক্রবর্তী 


[ A myth is an old house built with bricks of lies. Only a 

confused man resides in it. | 

—An ancient Chinese proverb, 

আমার জীবন আমার যত কাহিনীর মধ্যেই বিধৃত, বিবৃত। তার মধ্যেই 

তারা ধরা পড়েছে, ধরা রয়েছে । LOG পেতে সমঝে নিতে হবে। আমার 
কাঁহনাঁই আমার জীবন, আর জীবনই আমার AS SAT | 

_শিবরাম চক্রবর্তী ৷? ] 


geam: faa? এবং für 


শিবরামের জন্মের সন-তারিথ TAC অবশ্য সন্দেহের কোন অবকাশই 
far না। বঙ্গীয় তেরশো দশ অব্দের সাতাশে অগ্রহায়ণ ( ইং yok ভিসেম্বর, 
১৯০৩) তারিখটি তাঁর কাঁবষশোপ্রার্খ পিতা শিবপ্রসাদ অপট; ছন্দের মাধ্যমে 
গেথে রাখেন ।৩ এই পদ্ধাত অধুনা "প্রচলিত প্ররসভার জন্ম নিবন্ধীকরণ 
প্রমাণপন্রের চেয়েও অধিক FAS AAT | আর যেহেতু এই তথ্যট জানান c 
স্বয়ং শিবরাম তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্ছ 'িশ্বর, vp uq], ভালবাসা’-র পনের 
অধ্যায়ে--এই তথ্যের বি*বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন কারণ নেই। 
তবে খটকা একটা থেকে যায় । তা হল এই যে, প্রথাগত আত্মজীবনী লেখার 
ধারা অনুসারে এই আপাত-সামান্য তথ্যটি পরিবোঁশত হওয়ার কথা প্রথম, 
বড়জোর Tasty কাঁ Gols অধ্যায়ে । এর জন্য পনের অধ্যায় পর্যন্ত কালক্ষেপ 
কেন? : 
এই প্রশ্নটি মাথায় রেখে নাবষ্ট পাঠক যাঁদ Ge গ্রন্হের শুধুমাত্র প্রথম 
চোদ্দটি অধ্যায় ( শিরামীয্প বাকচাতুর্ষে না ভুলে ) পড়েন তো দেখবেন, এই 
অন্যন ASTEA SST জুড়ে মূল আলোচ্য বিষয় কিন্ত, লেখকের জন্ম- 
বৃত্তান্ত | শবরাম একটি নামাবিহীন চরিত্রকে এনেছেন, যে তাঁর SITES 
ইতিহাস জানতে Braet! এই কম্পিত চরিঘ্রটিকে অনুসম্ধিৎস পাঠকের 
'প্রতীকরূপে খাড়া করা হয়েছে | তার সঙ্গে কথোপকথনের ছলে বারবার 
1শবরাম স্মৃতির গহনে ডুব দেন | 


৯৪ 20 ঃ সংস্কৃতি 


কিন্তু পনের অধ্যায় পযন্ত শিবরাম কেবলই তাকে এড়িয়ে ষাচ্ছেন। এমন 
ভাব দেখাচ্ছেন যেন পূবকিথা ছুই মনে নেই । “আমার কোন কুলের খবর 
. আমি রাখিনে । ছোটবেলায় বাড়ির মায়া কাটিয়ে পারিবারিক সম্পর্ক fum, 
ferrem বাবার নামটুকু জানি খালি, -ঠাকুদরি নাম জানিনে। মাতৃকুলে 
দাদামশায়ের নাম জানতাম, ভুলে গেছি এখন 078 

অথচ, প্রায় সবই যে মনে আছে, সে কথা অফুরান MANA আর 
. তত্বালোচনার ফাঁকে ফাঁকে গজে দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে. প্রকাশ পাচ্ছে । যেমন, 
অবশেষে পনের অধ্যায়ে পেশিছে বিবৃত করলেন তাঁর জন্মের দিনক্ষণ । 

তাহলে GOTH অধ্যায় পড়ে পাঠক BT পেলেন ? প্রথমত, পাওয়া গেল 
তাঁর স্বমুখে কথিত, অথবা sens চার্রটির মূখে আরোপিত িবরামের 
জন্ম ও বংশ সংক্রান্ত নানা লোকশ্রযাত, চুটাক ইত্যাদি | তার মধ্যে ছেলেবেলায় 
শিবরামের স্বচক্ষে দেখা TT ভূতেম্বরীর ভূতের SUI গল্প থেকে তাঁর 
বাবার কূল খাওয়ার গঞ্জের মতো নিতান্তই প্রাকৃতজন-উপভোগ্য চুটাক-_ 
সবই আছে | Reh প্রাণ্চি, এই সব খোসগর্পের অবকাশে কথিত বিবিধ 
(ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা ইত্যাদি ) বিষয়ে শিবরামের AANS মতামত l 
চমৎকার শিশ্লামায় রচনাশৈলণ ও সেই সঙ্গে স্বাদ কাহিনীর টানে খুব সতর্ক 
না থাকলে- আমরা ভুলতে বসি, যে কোন জখবনাগ্রচ্হেরই হওয়া উচিত 
প্রধানত তথ্যনিভ'র । এমন কী আমরা হয়তো খেয়ালও কার না যে, SCA 
(মোট অধ্যায় সংখ্যার অনুপাতে ) প্রায় এক-পণ্চমাংশ পাঠ করবার পরেও 
SATA তথ্যের ভাঁড়ারে লেখকের জন্মসংস্রান্ত স্থান-কাল-পান্রের পরিচয় বাদে 
আর কোন রসদ জমা পড়োনি | - 

এইখানেই শিবরামের এমন ছড়ানো-ছিট্রনো, অগোছালো রচনারশীতি 
অন[সরণের উদ্দেশ্য সফল হয় । সার্থক হয় তার আমিতকথন | আমরা তাঁর 
আশ্চর্য বাকৃবৈচিত্র্যে মেতে থাকি, আর তিনি ওই পনের অধ্যায়ের মধ্যেই 
অন্তত দুটি মিথ্যাকে আমাদের অবচেতনে' গেথে দেন! বহু বিদ্ধ 
সমালোচকও এই শিত্রামীয় মিথ্যার বশীভূত হয়েছেন--এমনই তাঁর বাকৃসিদ্ধি। 
এখন দেখা যাক, যে দুটি মিথ্যা সিদ্ধান্তের অভিমুখে পাঠকের মনকে চালিত 
করার জন্য শিবরামের এই সচেতন আয়োজন, সেগুলি ST কাঁ। 

এক, তিনি বহ: বাক্য ব্যয় করে জানিয়ে দেন যে নিজের কথা বলতে তাঁর 
প্রবল অনীহা । লেখক প্রকৃতই আত্মপ্রচার বিমুখ । দুই, পাঠক যেন এই 
জশীবনশীর থেকে খুব বেশি তথ্য আশা না করেন৷ শিবরাম মানুষাঁটর arte 
fafee দুর্বল । তাছাড়া স্বভাবগত বোহেমিয়ানার দরুন তাঁর পক্ষে 
স্ানার্দন্ট আকারে গুছিয়ে কিছু লেখা সম্ভব নয় | 

প্রথম সিদ্ধান্তটি মিথ্যা, কেননা আত্মকথনে প্রকৃতই অনাসন্ত কোন ব্যন্তিকে 


শিবরাম ১৯ 


'ঈশবর, পৃথিবী, ভালবাসা’-র মত বৃহদায়তন এক গ্রচ্ছ লিখতে রাজি করানো 
যায় না! যেমন, রাজি করানো যায়নি সৈয়দ: মুজতবা আলপকে। তায় 
সদ্ধান্তাট নিয়েও একই কথা প্রযোজ্য । আত্মজ্শবনণ যখন লিখতেই বসেছেন» 
তখন স্মৃতিহীনতা বা বোহেমিয়ানার অজুহাত আর খাটে না! তাছাড়া, 
এই গ্রচ্ছটি যে তিনি এক 'ম্যাগনাম পাস” রূপে রচনা করতে চেয়েছিলেন, সে 
কথা প্রথম অধ্যায়েই রয়েছে | 

“.. এতদিন ধরে কত কথাই বলেছ, বোশর ভাগই তার আজেবাজে আর 
হাসির কথাই, নিতান্ত টাকার জন্য, বাঁচার তাগাদায় লেখা_কিন্তু আর না। 
কিছু বলতে পেরে থাক, কিছু বলতে পারি বা না পারি-_এই লেখাটার 
পরেই আমার দাঁড়ি । এটাই আমার শেষ লেখা আশা কার | 

এর পরেও যদ প্রাণে প্রাণে থাকি, প্রাণের দায় Ale ফের কলম ধরতে বাধ্য 
করে। এই দাঁড়র পরেও কথা বাড়য়ে আবার আমায় comma আদতে 
হয়, তবে সেই সব লেখা অবশ্যই আমার মৃত্যুর স্বাক্ষর বহন FATA, el” 

সুতরাং, কোন তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলে, তা নিরসন করেই লিখতে বসা 
উচিত ছিল । অবশ্য সে প্রসঙ্গ ওঠেও aT কারণ, শিবরাম প্রয়োজনীয় কোন 
তথ্যই তো ভোলেনান । এমন কি তান যে কলকাতার নয়ান চাঁদ দত্ত লেনে 
জন্মেছিলেন, দেখা যায় সে কথাও তাঁর অজানা ছিল না।৫ তানি 
শুধু বানানো কাহিনী ও তত্বের ভিড়ে পাঠক যেন তথ্যগুুলিকে চট করে 
WAGE না পান, সেই উদ্দেশ্যে বাগজাল বিস্তার করেন। অতথ্যবাদিতাকে 
চাপা দিতে তাঁর প্রধান সহায় কালাসঙ্গাত । এই দোষ যাতে পাঠকের চোখ 
এড়িয়ে যায়, তার জন্যও তাঁকে (বিস্তর অপ্রাসাঙ্গক কথা লিখতে হয় l 

কোন মিথ: বা অতিকথা সংরচনের এই হল সার্থক পদ্ধাত। সম- 
কেন্দ্রাভিসারণ অজন্্র মিথ্যা উপাদানের একটি সনা্দষ্ট পারণাতি বা সংশ্লেষণ 
হল fuer, যাকে আর BAT বলে চেনা যায়না । বরং, আপাতভাবে সত্য 
বলেই মনে হয় । সেটাই হল মিথ-সজনের ope উদ্দেশ্য । নিজের এই 
আস্মিতাশূন্য ও বেখেয়ালি রূপ শিবরামকে মিথ্‌-সৃমষ্টির তাগিদে আঁকতে 
হয়েছে । বন্তুত, দিশ্বর, পাঁথবাঁ, ভালবাসা” - গ্রচ্ছাট কোন আত্মদ্রীবলগ 
নয়, নিজেকে নায়ক করে নিছক কঙ্পনাবিলাস ৷ প্রায় পাঁচ দশক ধরে বাঙাল! 
মনে AAS গড়ে তোলা “শব্লাম চকরবরতি” নামক মিথাটিতে শেষ রূপটান | 

সারা জীবন ধরে শিবরাম এই মিথৃটিকে সচেতন প্রয়াসে RG করেছেন। 
প্রতিভাবান, বাকপটু, আত্মভোলা একটি চারঘ্র । সংসার তাঁর প্রকৃত মূল্য 
বুঝল না। তাই তিনিও গোপনে সংসারের উপর অভিমান পোষণ FAA | 
সিরিয়াস সাহিত্যের জগতে যথাযোগ্য স্বকীত না পাওয়ার . জন্য শিশু" 
সাহত্যের আসরে চ্বেচ্ছানিবদিত ৷ এই প্রবন্ধে আমরা উপরিউত্ত মিথুটিতে 


১০০ সংস্কৃত 


সংক্লেষিত উপাদানগুি শিবরামেরই জীবন ও সাহিত্য-কণার্তর আলোয় 
বিল্লেষণ করে দেখব ৷ দেখা যাবে কাঁ ভাবে একটি একটি করে মিথ্যার ইট 
গেথে মিথের বনেদ গড়ে তার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিলেন জীবনবুদ্ধে পরাভূত ' 
শিবরাম। miam অবশ্যই তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথে কঠিন অন্তরায় ছিল। 
কিন্ত; যে শৈল্পিক সততা ও অধ্যবসায়ের জোরে একজন, শিল্পা "দারিদ্যের 
চোঁকাট sess করে চিরায়ত সাহিত্যের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হন-শবরামের 
কোনদিনই তা ছিল না। এর অমোঘ পারণাত এক চুড়ান্ত বিশৃঙ্খল জাঁবন- 
দর্শন । OURS নয়, অগত্যা আত্মরক্ষার দায়ে পড়েই ছেলে-ভুলানো 
গল্প লিখতে আসা তাঁর । ক্ষা্বৃত্তির প্রয়োজনে সৃষ্টি করলেন শশরাম” 
নামক আতকথাটিকে ! বাকা জীবন সেই আতিকথার গোপনে মুখ লুকিয়ে 
X4 Co রইলেন শিবরাম SSIS T—as বিরল, কিন্তু বিপথগামী প্রতিভা । 


স্বপনচারিণী 


অথচ শিবরাম যাঁদ সত্য নিষ্ঠভাবে তাঁর প্রথম জীবনের নিছক ধারাবিবরণী 
দিতেন-_তা গচ্পের চেয়ে কিছু কম রোমাণ্কর হতো না। চাঁচোলের রাজ 
'পাঁরবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্র এবংমোটা মাসোহারারমায়া অবলণলায় ছেড়ে 
মাঘ সতের বছর বয়সেও দেশবন্ধ্ুর হাত ধরে কলকাতায় পদার্পণ। তার 
আগেই ‘ভারত!’ পন্তিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়েছে । সেই সঙ্গে প্রথমে বিপ্রবী 
"দলের সঙ্গে যোগসাজস, আর পরে কংগ্রেস সেবাদলের মাধ্যমে স্বাধীনতা-্যুদ্ধে 
হাতেখাঁড় হয়ে গেছে৷ দেশবন্ধু তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, “এ ছেলে যে সে 
ছেলে নয়, এর মধো অনেক কিছু আছে 1৮? \ 

পরবততাঁকালেও ma বারবার তাঁর স্নেহধারায় শিবরামকে আভাষন্ত 
করেছেন | কলকাতায় এসে অবশ্য “ফর্বেস ম্যানসনে'র কুটিল রাঁতিনশীত 
'বেশীদিন তাঁর সহ্য হয়নি । কোন রকমে “গৌড়ীয় সর্ব বিদ্যায়তন'৮ থেকে , 
‘আদ্য’ পরণক্ষা দিয়েই নিজের পথ দেখে নেন। সম্ভবত উনিশ শো কাঁড়র 
শেষে বা উনিশ শো একুশের প্রথমে শিবরাম কলকাতায় আসেন । উনিশ শো 
কুড়ি সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন থেকে গান্ধীজাঁ খিলাফং 
আন্দোলনের সঙ্গে যুগ্মভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার ডাক দেন । 
এর ফলে দেশ জুড়ে ইংরেজ পাঁরচালিত স্কুল, কলেজ বা ইংরেজের অধানস্ছ 
“চাকার ছেড়ে দেবার ধুম পড়ে যায় । সেই উন্মাদনার সূত্রেই শিবরামের স্কুল 
ছেড়ে কলকাতায় আসা। অতঃপর উনিশ শো একুশ ও বাইশ এই দু-বছর 
ধরে সদ্য কৈশোরোস্তীর্ণ শিবরাম ইট-কাঠ-পাথরের জঙ্গলে রাস্তায় TEN 
কাগজ 'ঁফার করছেন। ভোজনং রাজেন মল্লিকের লঙ্গরখানায়, শয়নং 


feqq ; . $0» . 
ফুটপাথে | আবার, এরই মধ্যে খংজে খুজে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গিয়ে গোগ্রাসে. 
বিশ্বসাহিত্য গিলছেন । লিখছেন, এবং সে লেখা বিভিন্ন নামী পাব্রিকায় 
ছাপাও হচ্ছে। | | 

এর পর-“‘যুগাস্তর’ সম্পাদনা করার দায়ে জেল খাটা । আবার দেশবন্ধুর 
"PISO 'আত্মশান্ত'র সম্পাদক পদলাভ । সে এক আশ্চর্য সোনা ফলানো 
সময় । রসসাহাত্যিক “শিল্রাম' তখন ভ্রণাকারেও জন্মাননি। তখন কাব- 
প্রাবন্ধিক-নাট্যকার তিনি। যা লিখছেন, সাড়া ফেলেছেন__কিন্তু, কোথাও fgg 
হতে পারছেন না! কেন না উচ্চাকাতক্ষা বতটা, সমানূপাতে অধ্যবসায় নেই ! 
্বভাব-ব্যান্ততাবাঁদতার জন্য কোন দল বা গোম্ঠাঁতে বেশি দিন টিকতে পারেন 
না! তাইনা হল তাঁর রাজনীতি, না পারলেন “কল্লোল গোষ্ঠীর একজন 
হয়ে উঠতে । বিশৃঙ্খল জশীবনষাত্রা । “আত্মশীন্ত' সম্পাদনার কাজ বাড়িতে, 
বসে করতেন | কিছুতেই বাগে আনতে না পেরে অবশেষে সুভাষচন্দ্র তাঁকে 
সম্পাদক পদ থেকে TITS করেন। এই সব কিছুর অনিবার্য পাঁরণাতি হল 
দারিদ্রা, যে দারদ্যোর চাপেই তিনি অবশেষে শিশুসাহিত্য লিখতে শুরু 
করেন। 

গল্পের মতোই রোমাণকর তাঁর প্রথম জীবন ৷ তবু শিবরাম আত্মজীবনণ, 
লখতে বসে উনিশ শো বাইশ-তেইশ পর্যন্তঃ উদ্দাম জীবনস্মৃতির মধ্যে কষ্ট- 
aere মিথ্যার ভেজাল দিলেন, একজন বটতলার ওপন্যাসিকের মতো I 
যেমন, ধরা যাক “রনি' চরিন্রটি । সপ্তম অধ্যায়ে পূর্ব কোন প্রসঙ্গ ব্যতিরেকেই 
এই কজ্পিতা মেয়েটিকে হঠাৎ কাহিনীর মধ্যে আমদানি করা হয়। অতঃপর 
একের পর এক বানিয়ে তোলা কথোপকথন ও ঘটনার প্রবাহে শিবরাম সত্য 
ভাষণের সব দায় ভাসিয়ে দেন । অথচ কাহিনী টিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে. 
পারেন না । কারণ, পরিভাষায় যাকে বলে ‘মুসাবিদা’ ( Plotting ), সে 
দক্ষতার (এবং সেই সঙ্গে মৌলিকতার ) অভাব সাহিত্যিক শিবরামের, 
. আগাগোড়াই ছিল। সে কথা আমরা নিবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচনা 
করব | | 

গজ্পাঁটর Plotting অংশে দুর্বলতা আছে, সে কথা খেয়াল রেখে শিবরাম 
অবশ্য প্রথম থেকেই . বারবার বিস্মৃতির aes নিজের ও রিনির বয়স, 
গুলিয়ে দিতে চান। কারণ» উনিশ শো বিশ সালের শেষ দিকে শিবরামের 
কলকাতায় আগতি ধরে নিলে? তার কমপক্ষে ( ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা'র 
অবাষ্তব ক্যালেপ্ডার অনুযায়ীই ) চার থেকে পণচ বছর পূর্বে তিনি রিনির 
নগ্মর্‌ূপ দর্শন করেন। সেই সময়েই তাঁদের প্রথম চুদ্বন।৯ কাহিনীর 
নায়ক-নায়িকার বয়স যথাক্রমে বারো ও এগারো হলে সেট আর রসালো 
* প্রেম কাঁহনী থাকে না, নিছক দুটি বালক-বালকার হাস্যকর অকালপবতার 


j 
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Tee পর্ধবাঁসত হয় । অতএব, ‘সময়’ হল আত্মঙ্গীবন'র ছলে মিথ্‌-রচ়িতা 
শিবরামের সবচেয়ে বড় a) আর তাই তিনি প্রথম থেকেই স্মাতিহীনতায় 
ভোগেন। oo 
তব বোধহয় নিতান্ত অনবধানতাবশত দু'বার প্লিনির বয়স উল্লেখ করেছেন | 
(ক) “নান তো বলতে গেলে বিয়ের যৃগ্িই, ষোল পেরোলো। তার 
'ছোটটাও পনেরোয় পড়েছে, রিনিও চোদ্দয় পা দিল 1...৮১০ (খ) “াঁদকের 
রেলিং টপকে কে একটা মেয়ে ভেতরে গেল না? ফ্রক পরা মেয়ে একটা । 
এই চোদ্দ পনেরোর মতন 1১১ | 

পাঠক, এবার সরল পাটিগাণতের হিসাব কষুন। প্রথম উত্তিটির সময় 
রানির উপরের বোনের বয়স পনেরো । সে শিবরামের সমবয্নস (এর সঙ্গেই 
শিবরামের বিয়ের কথা ওঠে ), aafe, তখন উনিশশো আঠার সাল । ছিতীয় 
Glas পরে পরেই শিবরাম অসহযোগ আন্দোলনকারাদের সঙ্গে জেলে ষান । 
Bale, সময় তখন কমপক্ষে উনিশ শো একুশের শেষ ! ( আমাদের মনে রাখতে 
হবে এর অন্তত এক বছর আগে হঠাৎ রানির চিঠিতে১২ 'শিবরাম অসহযোগ 
আন্দোলনের ' কথা জানতে পারেন। তখনও তিনি দেশের বাড়িতে । অর্থাৎ 
সন উনিশ শো কৃঁড়।) তিন বছরে রনির বয়স বাড়েনি । কিংবা, হয়তো 
বয়স বাড়লেও চেহারায় তার প্রাতিফলন Sui! আসলে দেখতে চোদ্দ" 
পনেরোর মতো হলেও দ্বিতীয় উত্তির সময় রানির বয়স পাঞ্কা সতেরো | 

অবশ্য এভাবে ভাবলে অতঃপর বইয়ের চোদ্দটি অধ্যায় ( 89—68 ) ধরে 
যে THATS CATION মিথ্যার জাল বুনেছেন, তা আরও অসহ্য লাগবে। 
উনিশ শো একশ-বাইশে ফুক পরে এক বাঙাল সপ্তদশশ অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দিচ্ছে সে কম্পনাতেই তাঁর শখ 'মেটেনি। মেয়েটিকে হাফপ্যাণ্ট 
পরিহিত বালক aiaa তিনি জেলে নিয়ে গেলেন, এবং এক MATA তার সঙ্গে 
রাত কাটাতে লাগলেন | অবশ্য Fetes API পদাবলী চচ এবং অজস্র চুম্বন 
ছাড়া এক্ষেত্রে শিব্রামীয় কঙ্পনা আধক বিস্তৃত হয়নি । 

কাহনশটি যে BATE, সে কথা অবশ্য তাঁর মাথাতেও ছিল । তাই র্িনিকে 
দিয়ে তিনি বলিয়ে নেন, "সে কথা বলছিনে । বলছি যে এখানে নাওয়া- 
টাওয়া তো নেই একদম, সে পাট-ই নেই TA এখানে আছি। যা 
ব্যাণ্ডে্জ বে'ধেছি না, কাউকে আর টের পেতে হবে না আমাকে । কিল্তু, 
নাইতে গিয়ে গা খালি করলেই হয়েছে ।”১৩ 

কিন্তু, স্নান বাদেও ACH নায়কার যে আরও কোন প্রাকৃতিক প্রয়োজন 
হতে পারে, সে কথা খাঁটি বটতলার ওপন্যাসকের মতোই শিবরাম ভূলে A 
মেরেছেন বেমালুম ৷ তাছাড়া পরে লালবাজার লক আপে কয়েদীঁদের দেহ. 
তল্লাশি করার রসালো বর্ণনাদেবার সময় ১৪ বোধহয় অনাতিপূর্বে কাঁথত ATA- 
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উপাখ্যান তানি বি্মত হন! কিন্তু, পাঠক তো ভুলতে পারেন না। তাই 
প্রশ্ন থেকে যায়, রান দেহ তল্লাশির হাত থেকে কোন THAT বেচে গেল d 
অবশ্য এর পরেও শিবরাম সন্তুষ্ট নন । কাঁহিনগাটকে বাস্তব প্রাতপন্ন করতে 
পাঠকদের তিনি আরও বিভ্রান্ত করেন! তাঁর কথায়, ওই সময় পুরুষের 
পোশাকে অনেক যুবতাঁই ভ্রিটশ জেলে পুরুষ-কয়েদীদের ওয়ার্ডে গয়ে 
BIS | 

“মেয়ে কোথায় এই জেলে? আছে এখানে কোন মেয়ে ?” 

"আছে AVS | আমার মতই আছে কত! তোমরা ধরতে পারবে না। 
আমাদের চোখে ধরা পড়বে । ধরতে পেরোছ আমি ক'জনাকে। তারাও 
আমাকে ঠাউরে নিয়েছে তিক !” 

“ale কিরে? এখানে এসেছে কেন তারা ?...দেশের জন্যে? নাকি 
বন্ধুদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার নেশায় 2১৫. 

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন কুখ্যাত ব্রিটিশ জেলখানার অন্দরে এহেন. 
‘অবাধ মেলামেশার সম্ভাবনা বলা TAT এক শিবরামই কল্পনা করার সাহস 
দোথিয়েছেন। ওই সময়ে অবশ্য তান একাই জেলে যানান। বাদবাকি 
যাঁরা স্মৃতিকথা বা তৎকালীন ইতিহাস লিখেছেন, তাঁদের কেউই এ জাতীয় 
কোন তথ্য জানাতে পারেনান I 

তবে আত্মচরিত লেখার ছলে এই কম্টকজ্পনার দৌড় এখানেই শেষ নয়। 
এরপর গল্পের গরু একেবারে গাছের মগালে চড়ে। দশদিন পরে জেল 
থেকে শিবরাম-িনির অযাচিত মুক্তি! গল্পের প্রয়োজন মেটাতে রাত্রি 
ত্িপ্রহরে ব্রিটিশ জেলের দরজা হাট হয়ে খোলা থাকে । দুজনে বেরিয়ে ধীরে- 
aos ঘোড়ার গাঁড় ধরে রিনির বাড়ি পেছন । রিনির বাবা-মাও অবশ্য 
মনস্ক পাঠক নন, তাই সপ্তদশী কন্যার হাফপ্যাপ্ট পারাহতা রূপ এবং দশ 
দিনের অনুপস্থিতির অজুহাত; যতই আষাঢ়ে হোক না কেন, বিশ্বাস করে নেন। 
চোখের পলক পড়তে না পড়তে রিনির বিয়ে হয়ে যায়। বাসরে ঘুমের 
আঁছলায় শিবরামের পায়ের ধুলো নিতেও সে ভোলে ari সব মিলিয়ে 
foot দশকের ধারায় নির্মিত বাংলা চলচ্চিত্রের উপযোগাঁ একটি কাহিনী 
( যা লিখবার উৎসাহ শিবরামের যথেষ্ট ছিল, আমরা নিবন্ধের শেষাংশে 
দেখব )। দোষের মধ্যে লেখক এটি ফেঁদেছেন সত্তরের দশকে আত্মজীবনী 
লিখতে ITA | 

প্রশ্ন হল, রোমাণ্যকর প্রথম জীবন সম্পকে সত্য-বর্ণনের টান এড়িয়ে T 
গলপ ফেঁদে শিবরাম এতটা সময় নষ্ট করলেন কেন ? বিশেষত, যখন পূণ 
জীবনকথা লেখার সুষোগ এই প্রথম এল । বলা বাহুল্য, তিনি লেখনীকে 
মিথ্যার ই'ট গেথে মিথের বনেদ পাকা করার তত্বানুষায়ী চালনা করছিলেন | 


$08. সংস্কৃতি: 
এর আগে বিভিন্ন ছোটদের রচনা ও রসসাহিত্যের মাধ্যমে নিজের উত্তরজীবন 
সম্পর্কে মিথ্‌টি Taf S হয়েছে। এবার গড়লেন বড়দের উপযোগী মিথ্‌' 
' --শিবরামের আত্মচারত নয়, শিরামশয় faces আদি পর্ব । 

এখানে frets কী? রিনি-কাহনীর শেষে শিবরাম নিজেই “দেবদাসে'র 
নামোল্লেখ করেছেন UU বস্তুত, দেবদাস চরিত্রটি (বিশেষ করে দিনেমা- 
সম্ভবা ও চটকদার ) বাংলা সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব রেখে গেছে। 
বাল্যপ্রণয়ে আঘাত পেয়ে বোহেমিয়ান জীবনযাপন বা প্রতিভাবান. ব্যন্তির 
আত্মহননের পথ ধরা-_এ সবই বাঙালণর নিজস্ব ঘরানার মিথ, যার অন্যতম 
উৎপত্তিস্থল ‘দেবদাস’ উপন্যাস ৷ বাংলা সাঁহত্যের আর এক ‘ভবঘুরে’ 
প্রেমাংকুর আতথাঁও আত্মজীবনী 'মহাম্থবির জাতকে' একই ধারায় বাল্য 
সাঙ্গনীর সঙ্গে গন্ধবমিতে বিবাহ ও পরে তাকে হারিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ার কথা 
লিখেছেন | বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অবশ্য বোহেমিয়ান ছিলেন AT 
faery জনশ্রুতি এই যে বাল্যপ্রেমে ব্যর্থতার কারণেই তিনি আজীবন অকতদার, 
থেকে বান। মুজতবা আলা বোহেমিয়ান, অথচ ape নন। তাঁর 
শবনমৃকাহিনশও বেদনাবিধুর প্রথম প্রেমের বাঙালণ AALS আখ্যানের এক 
আন্তজর্ততক সংস্করণ মাত্র । উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। শিবরাম 
সম্ভবত MATA মহাজনদের পথ ধরেই সারা জীবনৈর শেষে তাঁর বোহেমিয্নান 
জীবনযাপনের কারণস্বরুপ (বা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার কারণ- 
স্বরূপ, ) দেবদাস’ ঘরানার গল্পটি বানান | 

অবশ্য শিবরাম বাল্যকালে এক বালিকার প্রেমে .পড়েছিলেন, সে কথা 
আঁবদবাসের কারণ দেখি না! 'রানি-কাহিনীর ROR অংশ (৪১-৫৪ অধ্যায়) 
যে সবৈব মিথ্যা, শুধু সেটুকু প্রমাণ করাই আমার উদ্দেশ্য । তবে প্রথম 
অংশেও এমন অনেক খামাঁত আছে, যার .ফলে অবিশ্বাস জন্মায়! যেমন, 
faf যে শনিবার চাঁচোল ছেড়ে চলে যাবে, সেদিনই শিবরামের সম্পাসবাদী 
দলের হয়ে হাবিলদারকে গুলি করে শহাঁদ হবার কথা ৷ এই কালিক সমাপতনে ' 
নেহাতই এক অপু সাহিত্যিকের হাতের ছাপ স্পম্ট। “রনি' নামের প্রতুল 
uUn-সম্ভাবনাও (বানি-ধাণশ-রনউুিনি টু) শিবরামের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
OW, কেন না তান যে নিটোল গল্পের চেয়ে নিটোল pun সৃষ্টিতেই বেশি ' 
আনন্দ পান, সে তথ্য সুবাদিত ! অবশ্য 'রান-কাহনী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, 
সে কথা বুঝে নেবার একটি সূত্র দক্ষ গোয়েন্দা গঙ্গ লেখকের মত শিবরাম 
অন্তত একবার পাঠককে ধরিয়ে দিয়েছেন | 

"সত্যি বলতে, ওকে নিয়ে সবই তো আমার মনে মনে করা। গড়া; ভাঙা, 
আবার নতুন করে গড়া 1৮১৭ ও "EM 

অতএব, এহ বাহ্য ! 


শিবরাম T ৬০৫ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতেই শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


শিবরাম অহপ বয়সে সল্ঘাসবাদণ দলের সঙ্গে G.S হওয়া নিয়েও সব সত্য 
বলেননি, এমন সন্দেহ থেকে যায়। স্কুলের ( সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন ) 
মাঠে সভা । হাবিলদার সাহেব প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈন্য হয়ে যোগ দেবার 
আহবান রেখে ওজ্ঞস্বিনী ভাষণ দিচ্ছেন! তাঁকে গাল করার জন্য উঠে 
দাঁড়াতেই, সবাই ভাবল শিবরাম যুদ্ধে যেতে চাইছেন | চতুর্দিকে ধন্য ধন্য 
পড়ে গেল। অবশ্য শারীরিক সক্ষমতার অভাবে যুদ্ধে আর যেতে হল না 
তাঁকে । বরং, যে ছেলেটি (mta) তাঁকে বিপ্লবী দলে এনোছিল, (সে 
দাঁড়য়েছিল প্রথমে শিবরামকে গড়ল করে, পরে আত্মহত্যা করবে বলে), তাকেই 
ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনতে যোগ দিতে হল। 

এখানেও কালগত বিস্মৃতি লেখকের প্রধান হাতিয়ার | কারণ, ঘটনার বর্ণনা 
ইত করছে যে ব্রিটিশরা তখন প্রথম ‘বিশ্বযুদ্ধে সদ্য যোগ দিয়েছে । ewe, 
সন উনিশ শো চোদ্দর কমপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধ। শিবরামের বয়স তথন দশ অথবা 
সবে এগারো । ব্রিটিশ শাসনে যতই নিপণড়ন চলুক না কেন, ওই বয়সের 
ছেলেদের যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল-_এ তথা ইতিহাসে অসমার্থত। আর 
এই হল এমন চমংকার ও-হেনরাঁয় গল্পটির একমান্র was | | 

শিবরাম অবশ্য নার্বকার কলমে বর্ণনা লিখেছেন, “স্কাউটের পোশাকে 
কি সুন্দর যে লাগছিল সতঁশকে | সুঠাম, সুগঠিত শরণরে মিলিটারি ড্রেসে 
সে যেন লহমায় যৌবনে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল ।৮”১৮ আসলে, তান তো 
প্রমাণ করতে চাইছেন, তাঁর কলকাতায় আসার অনাতিপূর্বে এই ঘটনা ঘটে। 
সন উনিশ শো উনিশের শেষ বা কুঁড়র প্রথম । কিন্তু ইতিহাস-বড় অকরুণ- 
ভাবে শবরামের বিরুদ্ধে সোচ্চার । বস্তুত শিবরামকে সত্য বলে ধরতে গেলে 
আমাদের মেনে নিতে হয় যে, ‘STARR gig ( ২৮শে জুন, ১৯১৯) স্বাক্ষারত 
হবার অন্তত ছয়মাস পরেও ব্রিটিশ সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধবে এই আশংকায় 
বাংলার গ্রামে গ্রামে স্কুলগুলি থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে চলছিলো | 


তা হলে, দেখা গেল মোট Sere অধ্যায়ের কমপক্ষে orate শিবরাম 
সরাসরি অলীককথনে ব্যয় করেছেন । এরই মাঝে মাঝে (অন্যন আরও 
ত্রিশটি অধ্যায়ে) আছে তাঁর মা ও বাবার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মাঁয় বিষয়ে অনর্গল, 
কাজ্পনিক ১৯ কথোপকথন | তবালোচনা। বিভিন্ন বিষয়ে -একতরফা স্বীয় 
মতামত জ্ঞাপন ॥ সত্য বা তথ্য এই আত্মজীবনীর মধ্যে কতটুকু? শুধুমাত্র 
, যে সব অধ্যায়ে শিবরাম তাঁর সমকালান ব্যন্তিত্বদের নিয়ে আলোচনা করেন, 
সেখানেই আমরা প্রকৃত Iq sez পাঠের স্বাদ পাই । এসব বর্ণনায় তিনি 
মোটামুটি সত্যানুগ.( অবশ্য প্রয়োজনানুসারে ; “দেবতার জম্ম' গজ্পটি নিয়ে 

৮ 


"Sos সংস্কৃতি 


আলোচনা-অংশ দেখুন, ) এবং রচনাটি কমবোঁশ ইতিহাসধমাঁ। কারণ, 
জীবনের এই পর্যায়ের কথা লিখতে বসে তান মিথ্‌্রচনার WANEFI তখন 
তান মাথক্যাল শশন্রামে'র যুগে পেশছে গেছেন | এই যুগের শিৱাম তো 
ইতিমধ্যে পাঁচ দশকের পাঠকমনে প্রাতাম্ঠত। , 


মস্কো নিয়ে পণ্ডিতি, পণ্ডিচেরী নিয়ে aga 


এতক্ষণে বোধহয় আমি একথা প্রাতণ্ঠা করতে পেরেছি যে ঈশ্বর, পৃথিবী, 
ভালবাসা" গ্রন্হে শিবরাম তাঁর প্রথম বাইশ বছরের জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
মিথ্যার জাল বুনেছেন। এর জন্যে তাকে ব্যয় করতে হয়েছে গ্রন্থের কম- 
বেশী দুই-তিতীয়াংশ । বাকা পাড়ে পাঁচ দশকের জীবন নিয়ে আলোচনা তিনি 
সেরেছেন গোটা কাড় অধ্যায়ের মধ্যে । বস্তৃত, মিথিক্যাল শিন্রামের ছায়ায় . 
প্রথম জীবনের ‘তরুণ Boi? শিবরামকে ঢেকে দিতেই, এই অসমান:পাতাঁ অধ্যায় 
Tama ও এত মিথ্যার আয়োজন | .তাঁর অভিপ্রায় খুব গোপন থাকে ATI 
কারণ তিনি শুধুমাত্র অলীক গল্প ফে'দে নয়, বার বার সরাসার আক্রমণ করেন 
সেই শিবরামকে, যিনি ‘মস্কো বনাম পশ্ডিচেরণ? বা ফানুস ফাটাই? প্রবন্ধ 
গ্রন্থ লেখেন বা “দেবতার জম্মের মত ছোট গলপ ৷ “খন তারা কথা বলবে” 
রমতো নাটক। যুগান্তর ও আত্মশীন্তর প্রতিবাদী সম্পাদক যে feum । 
এ তশর কোন গোপন অভিমান fe না ( সমান, অথবা নিজের ব্যর্থতার উপর ) 
সে বিচারের ভার তাঁর সম্ভাব্য জীবনীকারদের উপর থাক। আসুন, আমরা 
দেখি মিথ রচনার সমান্তরাল ভাবে কাঁ নিষ্ঠুরতায় শিবরাম তাঁর ‘প্রগতিশীল’ 
পারচয়টুকু মুছে দিয়েছেন | 
, “AST বনাম পাঁণ্ডচেরগ' গ্রন্থটি এদেশের বিশেষত বামপন্হশ S.T 
মহলে বহু সমাদৃত | অথচ এটি নিয়ে শিবরাম উদাসীন একটি অনুচ্ছেদে 
আলোচনা সেরে দলেন । “আমিও তেমনি ধরে ধরে সবাইকে গঃতিয়ে দিতে 
শুরু করেছিলাম-_ উল্লেখ্য কাউকেই আমার তাঁরক্ষে লেখন রেহাই দেয়নি 
তখন ৷ রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরাবন্দ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্ু, শিশির EDU 
কাকে না? (আমার APT বনাম পণ্ডীচেরী” বইয়ে মস্করার ছলে তাঁদের 
সেই সাঁপপ্ডকরণের সবিশেষ সাঝজ্ঞারে উল্লেখিত 1) জুতসই করে কাউকে 
মজবূতসই গঠতো মারার কেমনতর মজা আছে যেন। তরুণ বয়সীর কাছে . 
সেটা বাহাদুর মনে হয় 1৮২০ 

aafe, বইটি লেখার পিছনে কোন আদর্শ বা দর্শনের প্রাত আনুগত্য নয়, 
ছিল শুধু এক চটজলাদ আত্মপ্রীতষ্ঠাকামী তরুণের নিছক সেনসেশন্যালিজমূ | 
অথচ এই বই পড়ে বহু সুপশ্ভিতের মত ডঃ অশোক Nue মুগ্ধ “*'বামপচ্ছণ 


M 


শশব্রাম , ' ১০৭ 


আন্দোলনকে পারশুদ্ধতর হতে হবেঃ. মস্কো বনাম পণ্ডাঁচেরা' সেই Ww 
কঠিন অধ্যবসায়ে অন্তত কিছুটা সহায় হবে 1”২১ 

আসলে, দরিদ্র লেখক মানেই বামপচ্ছাঁ লেখক এবং বামপন্হণ লেখক মানেই 
ভাল লেখক-এরকম দুটি সরলীকৃত প্রতিজ্ঞা ও oat 'ন্যায়'-সঙ্গত 
সিদ্ধান্তটি আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে বহুদিন ধরে আদৃত। শিবরামকে 
যাঁরা এই wacom ফেলেছিলেন, শিবরাম নিজের ভাবমৃর্তর সঙ্গে তাঁদের 
মুখেও অকরুণ হাতে চুনকালি লেপে 1দলেন। শুনুন, “AC প্রকাশ 
সম্পর্কে তাঁর IFT, 

“s+ QRS পত্রের জোয়ার এসেছিল সে সময়টায় 1” 

“আর সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে ছিলেন আপনারা সবাই ?” 

“আমার বেলায় অনেকটা তাই বলতে পারেন । নজরুলের বেলা তানয়। 
ওর একটা মিশন ছিল না! বিপ্লববাতাঁ ঘোষণার 2২২ 

সোজা কথায় বললে, নজরুল একটি আদর্শের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। 
শিবরামের কোন দায়বদ্ধতা ছিল না, fen নিছক হজুগ, বা স্রোতে গা 
ভাসানো ৷ কাঁ নিচ্করুণ এই আত্মসমণক্ষা | আত্মহননও বলা ATH | 
| আর যাঁরা “দেবতার erp গঙগটর মধ্যে সংস্কারমন্ত, মূর্তিপূজা বিরোধী 
“শিবরামকে থঠজে পান, তাঁরা গোটা বই নয়, ঈশ্বর, পৃথবা, ভালবাসা'র শুধু 
মান AGT অধ্যায়টি পড়ে দেখুন ৷ ঠনঠনেতে দুইবেলা মাথা ঠুকতে দেখবেন 
'শবরামকে, সেই সঙ্গে পেয়ে যাবেন জড়োপাসনার পক্ষে তাঁর জোরালো য্যান্ত- 
জাল। (বলা বাহুল্য, “দেবতার UP গল্পাটও আদপে সেনসেশন্যাল হবার 
প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছ; নয়। প্রকৃত পক্ষে, এই MOR ‘জেনেসিসে’ 
“শিবরামের অবদান নগণ্য । সে.কথায় পরে আসছি।) এইখানেই সাহিত্যিক 
শিবরামের ব্যর্থতার মূল উপ্ত।' সারা জীবন ধরে তিনি এক আত্ম- 
বিনাশ! আদর্শ হাঁনতায় ভুগেছেন ৷ আর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর সাহিত্যের . 
উপর পড়েছে | ঈশ্বর, পৃথিবী ভালবাসা" aver পাতায় পাতায় তাঁর 
অসততা ও স্বাবরোধিতার উদাহরণ বিদ্যমান । যেমন, প্রথম অধ্যায়েই - 
(এবং আরো কয়েকবার ) তান জানান, ‘লেখক হতে চাইওাঁন বোধ ES আম! 
লিখতে ভালও লাগে না আমার |” এ অবশ্য তাঁর অক্ষম অভিমানের কথা । 
কারণ, কিছু পরেই ছেলেবেলার বর্ণনায় বার বার দেখি লেখক হবার জন্য 
Te প্রচণ্ড উচ্চাকাঙত্ক্ষা তাঁর | 

তা ছাড়া, বাড়ি থেকে পালানো না হয় স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার 
জন্য । কিন্ত: আর কোনাঁদন বাড়ি ফিরলেন না কেন-সে কথা উহ্য থেকে 
গেছে ৷, বিশেষত, স্বাধাঁনতার যুদ্ধে শিবরাম যখন কুল্লে বছর 'তিনেকের 
বেশি টেকেনান । মা ও বাবার সঙ্গে তাঁর -সম্পর্ক সম্ভবত, "Uxqq, পৃথিবী, 


১০৮ | সংস্কৃত 


ভালবাসায় যেমন বর্ণনা দিয়েছেন, অতটা মধুর ছিল না। কেউ কেউ হয়তো 
বলবেন (শিবরামের কথার প্রতিধান করে, ) এ হল স্বভাবজ্দ বোহেমিয়ানা | 
কিন্তু, সোজা চোখে দেখলে তাঁর জীবনে বোহেমিয়ানার ছাপ পাওয়া শন্ত। 
একটি ঘরে আজীবন কাটিয়ে দেওয়া বা APA থাকা-_এসব 
মাপকাঠিতেই বোহেমিয়ানার লক্ষণ নয়। দারিদ্রাও বোহেমিয়ানার 
সমার্থক শব্দ নয় । সবচেয়ে বড় কথা, শিবরাম আদৌ ভবঘুরে ছিলেন না। 
মুস্তারামবাব; স্ট্রীটের মেসবাড়তে few হবার পরবতর পাঁচ দশকে কাবার 
কলকাতার বাইরে গেছেন ( তাঁর নিজেরই দ্বীকারোন্তি অনুসারে ) হাতে fL 
বলা যায় । অথচ ঈশ্বর, weet, ভালবাসার প্রথমাংশে শিবরাম তাঁর 
ভবঘুরে স্বভাব যে বংশগত সে কথা বলেছেন। জঙম্মন্থানের নাম 
(CHANCHALI—ssfa ) য়ে প্রাসাঙ্গক pun করেছেন । পরবত 
অংশে আবার নিজেই স্বীকার করেছেন ঘাটশিলায় ভাই-এর বাড়ি যাওয়া হচ্ছে 7 
না কু'ড়োমির দরুন | 

তাই বোহেমিয়ান, বিনষ্ট প্রতিভা ‘Pan’ শুধুই এক মিথ, জাঁবন যুদ্ধে 
পরাভূত িবরামের 'ট্রয়ের ঘোড়া” | ABTA বাজিমাত করার প্রবণতার 
বেশাদন সিরিয়াস সাহিত্যের আসরে টিকতে পারেননি ৷ খুব শীঘ্রই চট 
ও শিশু-সাহিত্য সংরচনে সরে আসতে বাধ্য হন। এর জন্য কোন ব্যর্থ 
বাল্যপ্রেম, পাঠকদের নির্বৃদ্ধিতা, প্রকাশকদের শঠতা (যতই মিথ্‌ সৃষ্টি করুন 
নাকেন তান) দায়ী নয় । দায়ী তাঁর সাহিত্যিক-নষ্ঠার অভাব ও অসততা | 
শিশু সাহিত্যে এসেও তান অবশ্য এতটুকু 'শুধরোনান। শুধু এক্ষেত্রে তাঁর 
ফশাকবাজি ধরা পড়েছে কম । সেটাই এবার আলোচনা করব। 


সাহিত্যের qvi ও “ুম্ঘনে'র মুল্য 


হাস্যরসের লেখায় শিবরাম যে পেটের তাগিদে ব্রতী হয়েছিলেন, এ কথা 
সর্বাবাদত। তাঁর মনে সিরিয়াস সাহিত্যিক রূপ খ্যাত হওয়ার গোপন ইচ্ছে 
আগাগোড়াই ছিল। কিন্তু চমক্‌ সৃত্টিকারী কিছু লেখা লিখলেও, নিবিষ্ট 
পাঠক মহলে কোনদিন বিশেষ FEF পাননি । এ জন্য তাঁর এক প্রচ্ছন্ন 
অভিমান TEST! সময়ে সময়ে তা APS পেয়েছে। “গায়ে জোর নেই 
বলে রিকশা টানতে পারি না। তার বদলে এই কলম টানি । কলমের উপর 
. টান আমার এটুকুই-*'সাহিতোর সঙ্গে সংযোগ আমার ততথানিই 1৮২৩ Js 

কিচ্ছু, তিনি যে কথা কখনো ( এমন কণ নিজের কাছেও) স্বীকার করেন; 
নি, তা হল কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধারাবাহিকভাবে c. 
ভালো লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি । তাঁর Slagle বলতে মূলত এক ধরনের 


PRI ১০১৯ 


\ অমার্জিত হীদ্দরয়নবাদিতার প্রচার । “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় প্রায় দ'শো ছরের 
একটি কবিতা লেখেন-_থার প্রতি তিনাট ছত্রে কমপক্ষে দুবার চুম্বনের উল্লেখ d 
‘Toma অভিশাপ" কবিতার উত্তর লিখলেন ‘netfee -সচিত্র 
শাশিরে | সে কবিতার ধৃয়াপদ, “একটি চুমুর তুল্য ক? একটি চুমুর মূল্য 
কাঁ?' আবার faat পান্রকায় লিখছেন, ‘জান জান সবাই সবে ছাড়বে । 
চলার পথে কে কার চুমু কাড়বে PO 
চুদ্বনের প্রতি কাব শিবরামের এই 'আবেশে'র (obsession) মনন্তাত্বক 
বিশ্লেষণ করা (রিনি-কাহনী মাথায় রেখে) বর্তমান 'নিবন্ধকারের পক্ষে 
সম্ভব নয়। তবে 'নার্ঘধায় যে কথা বলা যায়, তা হল এই “ুমুৎকার'২৪ 
PASI রবধন্দ্ুঅনুরাগশদের খ্যাপানোর মত চটকদার হলেও, কাব্যরসের 
" দিক দিয়ে বড়ই EA আর তাঁর uel অপেক্ষাকৃত পাঁরণত কবিতাবলীতে 
( মানুষ ইত্যাদি ) নজরুল ও coma fU প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট । 
aep ও প্রেমেন্দ্র ওই সময় স্বপ্রভায় . উচ্জবল কাঁব শিবরাম তাদের 
পগ্রহ TO! এছাড়া SH কবিতা লেখার অন্যতম প্রেরণা ছিল 
Test বিভিন্ন কাঁবতার জবাব দেওয়ার ‘আত্মিক তাগদ (পড়ুন, 
সেনসেশন্যালিজমের তাশিদ )। বলা বাহুল্য, “বিদায় অভিশাপ” ‘ভুল 
ভাঙা’ ইত্যাদি কাবতার অপ্রয়োজনীয় ও অপটু জবাব লিখে কবি হিসেবে কারও 
পক্ষে প্রাতাম্ঠত হওয়া সম্ভব নয় । শিবরামের কাঁবকীতর আলোচনা তকে 
লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধত করে শেষ 
করা TS | l | 
*...ভাষা ও ছন্দের উপর তোমার আঁধকার BE CHIH আমার এই 
মনে হয়, অন্তরঙ্গ যে সব আভজ্ঞতা কাব্যে গভীর foter উপর বিচিন্রভাবে 
WHS KAFTI ATST করে, তোমার লেখায় এখনো তার প্রকাশ হয়নি | 
কাব্যের দাবী চিরদিনের পরে সেই দাবা স্বাঁকৃত হয় যে মূল্য দিলে, সে 
মূল্য কেবল বাহিরের নৈপুণ্যে নয়, অন্তরের টানে 1২৫ রবীন্দুনাথের এই 
বিশ্লেষণ TTD দশক পরের শিবরাম সম্পর্কেও আশ্চর্যভাবে সত্য । সাহিত্যিক 
1শবরাম সারাজীবন শব্দ নিয়ে পুতুল খেললেন- প্রাতমায়ন প্রাণ প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করলেন না। প্রায় বিনা মূল্যে চিরায়ত সাহিত্যিক হওয়ার জন্য বারবার 
“সর্ট কাট’ খধজেছেন। না পেয়ে অভিমান করেছেন পাঠক, প্রকাশকদের 
উপর 1 
প্রথম যুগে সম্ভবত প্রকৃত প্রাতভার ছাপ পাওয়া যায় তাঁর নাটক- 
গুলিতে °° 'শাশর ভাদুড় ও শরৎচন্দ্র উপর অভিমান করে নাট্যজগৎ 
" থেকে সরে না এলে হয়তো শিবরাম এক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা পেতেন। 
মণ্ডসফল নাটক লেখার দক্ষতা তাঁর ছিল। তবে ত*ার ওই যুগে লেখা নাটক-- 


১১০ সংস্কৃতি 


গৃলি সকালে সাড়া-জাগানো হলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কালোস্তীর্ণ হতে 
পারেনি | শিবরাম কিছুতেই সেটা বোঝেনান, তা হল আপাত চমক সৃষ্টি : 
করে ভাল সাহিত্যিক হওয়া যায় না৷ বিষয়বস্তুর গভীরতা, অধ্যবসায় 9^ 
ধারাবাহিকতার জোরেই একজন সাহাত্যক সমকালের সীমা আতক্রম RAA l 
আবার, নিজের ব্যর্থতার দায় পাঠক ও প্রকাশকদের ঘাড়ে চাপালেই চলবে না! 
কারণ, তথকালীন যুগে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত শক্তিশালী লেখকের ধারে কাছে 
পৌঁছতে না পেরেও, শৈলজানন্দ বা অচিস্তকুমার কিন্ত; ষথেন্ট করে খেয়েছেন |! 

ওই যুগে লেখা শিবরামের একমান্র কালোল্তীণ: গল্পটি হল “দেবতার 
জন্ম । এটি অবশ্য শিবরামের নিজস্ব সৃষ্টি নয় । সম্পূর্ণ প্রেমেন্দ-ঘরানার 
গল্পটি প্রেমেদ্দ্ুই তাকে দিয়োছলেন | শিবরাম স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে বরাবর 
এবিষয়ে অর্থসত্য বলেছেন | তার বন্তব্য TATA, একা পাথরে ET 
খাওয়ার মত তুচ্ছ ঘটনা থেকেও যে কোন মহৎ গল্প লেখা যায়, সেই খেইটুকুই 
শুধু প্রেমেন্দ্র তকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন 1২৭ কিন্তু, বিন্দুমাত্র অহংকার না 
করে CATR এ প্রসঙ্গে একটি লেখায় AT বলেছেনঃ তা বিশেষভাবে প্রণিধান- 
যোগ্য ৷ 

“আমি বললাম £ একাদন দেখবে ওই পাথরটার উপর কেউ হয়তো একটু | 
ফুল দুব্বো দিয়ে গেল । আরেক দন দেখবে কেউ একটা সিদনরের ফে"টা 
দিয়ে যাবে । তারপরে একদিন দেখবে মানুষজন ওই গাছের গোড়ায় একটু . 
ঘসছে, মানত করছে...তার পর তোমারও এক সময় হয়তো মনে হবে মানত 
করলে হয়, মানত করতে ইচ্ছা হবে bw তো তোমার MA হয়ে গেল। 
শিবরাম তো হেসেই আম্ছির। বলল, ধ্যাৎ, এতে আবার গঙ্প হয় 
নাক ?...৮২৮ 

দেখা যাচ্ছে প্রেমেন্দ্র গঞ্পটিকে কাগজ কলমে লিখতেই শুধু বাকি রেখে- 
ছিলেন। এ ঘটনা দেখিয়ে দেয় শিবরাম তার মৌলিকতার অভাব ঢাকতে কা 
ভাবে চাতুর্ষের আশ্রয় নিতেন। উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। যেমন, 
কলকাতায় আসার পরে পরেই তিনি “সুহদ লাইরেরশ'তে গিয়ে মোপাসশা, মম! 
হার্ড, হ্যামসুন, oie, ইবসেন প্রমুখের লেখার সঙ্গে পরিচয়ের কথা 
বলেছেন। এ*দের লেখার কোন সরাসরি প্রভাব তার উপর নেই, তাই এই 
xg কণ্ঠে দ্বশকৃতি | কিন্তু, মার্ক টোয়েন আর fore? এদের রচনা 
নাকি রসসাহাত্যিক রুপে সংপ্রাতীত্ঠত হবার পূর্বে শিবরাম পড়েননি D? 
পি. জি. উডহাউসের কথা উল্লেখ করেছেন কদাচিৎ (ঈশ্বর, পৃথিবী, 
ভালবাসায় একবারও নয়) ৷ স্টিফেন লেকক'এর কথাও আত্মজ্জীবনীতে নেই । 
_ অন্যত্র দু-একবার বলেছেন | আর এমন ভাব করেছেন ষেন আর্ট বুচ্‌ওয়াচ্ডের 
নামই শোনেননি কখনো | 


NI 


শিবরাম, ১১১ 


আমার মাসিরা কেউই ভদ্রলোক নন 


আমার মতে beam 'হাসির MA লিখতে শুরু করেন অনেক 
ভেবেচিন্তে! এর আগে নানা ধরনের লেখা ere প্রতিষ্ঠা পাননি । বাকি 


* ছিল মূলত ছোটদের জন্য হাসির গজ্প। প্রিশের দশকে এই ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ 


ফাঁকা না হলেও, ক্ষমতাবানদের Tey অপেক্ষাকৃত কম ছিল। অতএব এখানে 


তিনি অনেকটা নিশ্চিন্তে মাথা ac বাংলা শিশুসাহিত্য ও রচনার. 


এ্ীতহ্য অবশ্য নেহাত অগোরবের নয় । কিন্তু, বিদেশ সার্থক রসরচনার সার্থক 
বাংলা অনুবাদ অপ্রতুল, সে কথা শিবরাম ভালই জানতেন। শিশু ও 
সাধারণ পাঠকের আন্তঙ্গাতক রসসাহিত্যের প্রতি exposure-aq অভাবকে 
মূলধন করে অতপর has একাধারে শিশুসাহছিত্যিক ও রসসাহিত্যিক 
হলেন 1 : | 

উডহাউসের কাছে তাঁর ধণ সবচেয়ে বেশ ৷ অবশ্য এ ব্যাপারে শুধু 
তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। পি. জি. উডহাউস ( ১৮৮১-১৯৭৫ ) প্রায়, 
আট দশক ধরে কলম চালিয়ে এ শতাব্দীর প্রায় সব রসসা হাত্যককেই 
প্রভাবিত করে গেছেন । তাঁর লেখার সার্থক অনুবাদ কোন ভাষাতেই সম্ভর 
নয়, কেন না ইংরেজি ভাষার বিচিত্র ব্যবহার হল তাঁর হাস্যরস সাঁম্টর মূল 
উপাদান৷ শিবরামও ভাষার faba ব্যবহার সম্পর্কে অত্যুৎসাহী ছিলেন। 
ফলত, উডহাউসের প্রতি তান সহজেই আকৃষ্ট হন। উডহাউসের চান্দের 
তিন দত বাঙালী করে নেন। 'শিবরামের মাসি, মেসো ও কাজিনরা 
POTTS বটে, তবে সে কল্পনা শিবরামের নয়, উডহাউসের | 

তবে উডহাউসের দক্ষতা বা সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা কোনটিই 'শিবরামের 
ছিল না। উডহাউসের আশ্ট আগাথা, জুলিয়া, ডালিয়া প্রমুখেরা যদি 
রংতুলিতে আঁকা faero পোর্ট্রেট হয় তো, শিবরামের আলুমাঁসরা নেহাতই 
waa আঁকা wg কার্টুন। বার্টি Gat, জীভ্‌স্ nu স্মিথ, 
মূলিনার প্রভূত বিচিত্র চরঘ্গুিতে যে NEREIS তাদের জীবনযান্নাকে কেন্দু 
করে সৃষ্ট উডহাউসাীয় হাস্যরসে যে MPOT বিদ্যমান, শিবরামের হষবর্ধন, 
গোবর্ধনে এসে তা নিছক ভাঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে উডহাউসের অন্যন 
একশো গজ্প-সংগ্রহ ও উপন্যাস থেকে পটভূমিকার ( 'র্যাণ্ডংস’-এর ম্যাপ তো 
বহু উডহাউস-অনুরাগণ গবেষক এ'কেছেন)ও চরিন্রগুলির এত সুশৃঙ্খল বিবরণ 
পাওয়া NI, যে আমাদের মনে হয় তান এক আশ্চর্য হাস্যমধূর পৃথিবীকে 
নিয়ে একটাই সুবৃহৎ উপন্যাস লিখে চলেছেন। কিন্তু, শিবরাম অনুশীলনের 
সেই ধৈর্য কখনোই দেখান নি! তাঁর কোন গল্পে ডালুমাসি থাকে দিল্লীতে, 
কোন গল্পে বা METGE ৷ ইতু কখনো কাঁজন, কখনো, নিজের বোন। সে 


১১২ সংস্কৃতি 


কখনো থাকে শিবরামের বাসায়, অবিবাহতা অবন্থায়। কখনো বা পাটনায় |! 
তখন সে বিবাহিতা । উডহাউসের লেখায় ছণ্নে ছলে ভাষার খেলায় যে 
[ST —punster শিবরাম সে দক্ষতা কদাচিৎ দেখাতে পেরেছেন | উডহাউস 
যখন একটি বইয়ের নাম রাখেন “AOA আর নট জেপ্টলমেন:,--তখন তার 
পরিশীলিত pun আমাদের MA করে। অপরপক্ষেঃ শিবরামের ভাষার 
খেলা প্রায়শই “আলুমাঁস দিনরাত আলুমেসোর সঙ্গে আল্‌ নিয়ে আলুচনা 
করেন'_এ ধরনের দ্ছুলরসে পূর্ণ । | 

উডহ্াউসের অনুকরণে বোর্ডং স্কুলের জীবন নিয়েও ( পরিভাষায় যাকে 
বলে “কুল স্টোরিজ” ) কয়েকটি গল্প লিখেছেন । তবে তাঁর বড়দের জন্য 
লেখা বইগহলির উপরই উডহাউসের প্রভাব সবচেয়ে বেশি । প্রেমের পথ 
ঘোরালো” 'মনের মত বৌ" ইত্যাদি বইগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
উডহাউসের একাধিক IGAT থেকে এদের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। তবে 
এই প্রভাব মূলত পরোক্ষ । মার্ক টোয়েনের কাছে বরং শিবরামের খণ 
আরও সরাসার । . তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যাক, “আমার কথা af 
কই, মাক টোয়েনের থেকে চুর করেই আমার হাঁসির লেখার হাতেখড়ি . 
আমি লেখক হই 1720 

এই স্বীকারোন্তটি অধসত্য । শুধু হাতেখাঁড়র উল্লেখ করেই শিবরাম 
চুপ। কিন্ত, বোশ পরিশ্রম না করেও “সাক্ষরতা প্রকাশনে'র “শিল্পাম 
রচনাবল?'র Teste খণ্ডে এমন পাঁচটি গল্প পাচ্ছি, যেগুল মার্ক টোয়েনের 
সরাসাঁর GSN বলে চালানো যায়। দৌঁড়বাঁজ দেখলেন হর্যবধন, SUUS 
ONS ভাঙতে হয়, বীমানুষিক ব্যবহার, নিকু্তকাকূর গলপ এবং 'শানাপগ্ 
গিনাপগ ৷ তৃতীয় খণ্ডে এরকম আরও BH! আমার সম্পাদক শিকার, 
সাহিত্যিক সাক্ষাৎ, ডিটেকটিভ শ্রীভর্তৃহরি, হর্ষবর্ধন যুদ্ধে গেলেন না এবং 
আরো দুটি নামহীন গল্প °° উপার-উত্ত গঞ্ুপগ্দীলর জন্য শিবরাম কোন 
ধাণস্বশকার করেননি । আর একথাও বহুবিদত যে এই এগারোটি গল্পের 
প্রতিটি তিনি অশ্প-স্বজ্প বদলে নিয়ে সারাজাঁবনে অন্তত চারবার করে 
লিখেছেন | যেমন, 'ছ্িতীয় খন্ডের “আস্তে Siew ভাঙতে হয়’ গল্পটি সামান্য 
রূপ বদলে আবার তৃতীয় থণ্ডে সংকলিত হয়েছে । নাম? ‘আস্তে আস্তে 
ভাঙো’ | . | 

একই গল্প বারবার লেখা প্রসঙ্গে পরে আসব ! তার আগে স্টীফেন 
লেকক ও OTS বূচ্ওয়াচ্ডের কথা সংক্ষেপে সেরে নিই । এই দডজ্রনের কাছেই 
শিবরাম নিজেকে য়ে হাস্যরসাত্মক একটি মিথ্‌ ales করার প্রেরণা পান | 
এ ব্যাপারে অবশ্য চ্যাপালন সাহিত্যিক না হয়েও সবার oA AAT! ডিকেন্স, 
মার্ক টোয়েন বা উডহাউসের লেখায় GOIA পুরুষে বার্ণিত বা কোন কাল্পনিক 
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চরিত্রের প্রথম পুরুষে কথিত [m CS কেন্দ্র করে হাস্যরস FIG হত! 
চ্যাপলিন তাঁর সিনেমায়, লেকক্‌ তাঁর গল্পে এবং বূচ্‌ওয়াল্ভ, সংবাদপত্রের 
কলামে নিজেরাই মূল চরিত্র হয়ে হাসির জোগান দেন। টোয়েনের মতো 
লেককের কাছেও শিবরাম বহুক্ষেত্রে সরাসরি’ খণী । আর বূচ্ওয়াল্ডের 
ধারায় wl we বিভিন্ন প্র-পান্রকায় চুটাকর কলাম লিখেছেন | ‘অল্পবিস্তর’, 
বাঁকা চোখে ইত্যাদি ae, এই ধারাটি চালু করে শিবরাম কিছু 
মানুষের বড় উপকার করে গ্েছেন। অনেকেই বর্তমানে কয়েকটি বিদেশী 
“জোকসের সংগ্রহ সম্বল করে রসসাহাত্যিক-কামৃ" কলামিস্ট হয়ে উঠেছে | 
শিবরামের মত ভাষা ব্যবহারে দক্ষতাও তাদের নেই, কুদ্ভিলকবাঁন্ত গোপন 

করার AVIS নেই । তবে পিছনে বৃহৎ প্রকাশনা সংহ্থার অথনি,কুল্য থাকায় 
তারা অপদস্থ হয় না কখনোই । 

বাবুরাম ধরে থাম, “থাম, ata’, করে 

শিবরামের রসসাহিত্যকৃতির মোটামুটি একটা পরিমাপ পাওয়া গেল। 
অনেক গুণী সাহিত্যিকের লেখায় বিদেশ গল্পের চাকত ছোঁয়া আমরা পাই। 
যেমনঃ রাজশেখর বসুর (পরশুরাম ) “ভরতের ঝূমঝুমি” ও টোয়েনের The 
Esquimau Maiden's Romance দুটি গল্পের ক্লাইম্যা্স অভিন্ন । কিন্তু 
তাতে কোনটির রসহানি হয়নি৷ fee নিজ বৈচিন্রে দুটিই ভাস্বর । কিন্তু 
শিবরাম যতক্ষণ মূল গল্পাটর প্রাত অনুগত থেকেছেন, ততক্ষণ রস জমেছে 
ভালো | যেখানে জের মত করে লিখতে গেছেন, গঞ্পাঁট নিছক কথার খেলায় 
পর্যবাঁসত হয়েছে | 

এই কথার খেলা বা pun শিবরামের রসসাৃষ্টর মূল উপাদান । পাশ্চাত্য 
অলঙ্কার TAT মাপকাঠিতে pun হল খুব নিচুমানের সাহিত্য-উপাদান | 
কিন্তু, স্বয়ং শেক্সপীয়ারের লেখাতেই punes ছড়াছাঁড়। সম্ভবত, তাঁর 
খাতিরেই অলঙ্কারশাস্প্রবিদরা pun কে চার শ্রেণীতে ভাগ করার পাঁরশ্রমটুকু 
করেছেন । যথা, ১) Antanaclasis—aad শব্দ ভিন্ন অর্থে দুবার ব্যবহৃত 
হয়; ২) ৪51159815--একটি শব্দ একবার ব্যবহৃত হয়েই দুটি ভিন্ন অর্থ 
সৃষ্টি করে ; ৩) Paronomasia—q-fo ভিন্ন শব্দের মধ্যে যখন ধ্নি-পাষুজা 
থাকে; 8) £১৪65৫80008--যথন প্রথম বন্তার ব্যবহৃত শব্দ দ্বিতাঁয় বন্তার মুখে 
TOR অর্থে পুনরন্ত হয় | 

শিবরাম বিশেষ করে Antanaclasis এবং Paranomasia সৃষ্টিতে দক্ষ 
ছিলেন। তবে বড় সাহিত্যিকদের রচনায় পরিমিত ব্যবহারের ফলে Dun হয়ে 
ওঠে এক শানিত অস্ত । কিন্তু, শিবরাম বরাবরই 9০-আসক্ের মত আচরণ 
করেছেন | বহুক্ষেত্রে মূল গল্পটি মাঝপথে থামিয়ে একটির পর একাটি pun 


Y 


$98: সংস্কৃতি 
বিলি করার আনন্দে নিজেই মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন । এর ফলে চটজলদি 
কিছ; খ্যাতি পেলেও আখেরে সাহিত্যিক-সম্ভাবনার চূড়ান্ত ক্ষতি হয়েছে ॥ . 
, হেমেন্দ্রকুমার রায় এ প্রসঙ্গে সারকথা বলেছেন । সেটুকু উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ 
শেষ করছি l 

“...পান-এর দিকে তাঁর ঝেশাক আতিমান্রায়। তার লোভে তিনি গল্পের 
বাঁধানিও wor করে ফেলবার জন্য সবদাই প্রস্তুত। প্রাণপণে পান-এর পর 
পান চালিয়ে তিনি পান আনন্দ, এবং এদিকে তাঁর বিস্ময়কর কৃতিত্ব জাহির 
হলেও গল্পের আর্টও wy হয় অল্প বিস্তর 1৮৩২ 


বলে গেছেন উপনিষদ আরাম নাহি ecu... 


“শুধু তিনিই (টোয়েন ) নন, আরো অনেকের .কাছে আমি ধারি। Lee 
EOS সেই ধার, মুস্তকশ্ঠে আমার স্বীকার ।...চোরামির কৌশল মহ্জাগত 
ছিল বলেই ছ্যাচড়াতে ছ'যাচড়াতে আসতে পেরেছি আযাশ্দিন-্জাশবদ্দশায় টিকে 
থেকে কোন গতিকে । সত্য বললে আমি যেমন চোর, তেমনি ছশ্যাচোর 1৮৩৩ 

মুক্ত EOM 'ধার' করেও শিবরামের দারিদ্য ঘোচোন। সাঁহত্যে +, Peers 
বৃত্তি কেন জানি না চিরকাল আমাদের দেশের সমালোচক কুলের ক্ষমাসুন্দর 
দৃষ্টির আনুকূল্য পেয়ে এসেছে । তাই শিবরামও অনায়াসে পার পেয়েছেন | 
তবে নিজের সম্বন্ধে ব্যবহৃত Ut. প্রথম বিশেষণটির চেয়ে বিতীয়াটর সত্যতা 
খুব কম ছিল না। ' | 

প্রকাশক ও পাঠকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার নিতান্ত অসৎ ছল । একই গপ 
, ল্যাজা-মৃড়ো ছেটে ও নাম পাল্টে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপতে দিয়েছেন বারবার | 
বন্ধু REPE তাঁকে বেতারে MAANSA সুযোগ দিতেন! এ প্রসঙ্গে 
শিবরামের স্মৃতিচারণ, "একটা গঙ্প লিখে তার'দুটো কাঁপ করে (হারাবার 
ভয়ে নয়ন, আরো একটু বেশ জেত্বার মতলবেই এক গল্পের দুটো BTA করা) 
একটা কাঁপ মৌচাকে বেচে অন্য কটা বেতারে পড়ে দিয়ে আসতাম 1৮৩৪ 

নৃপেন্দ্রকষ্ণ এই বেআইনা কাজের পাঁরণাম সম্বন্ধে বন্ধুকে সাবধান করে 
দেন। শুনুন সেই কথোপকথন 

“ওটা কিন্তু নিয়ম নয় তা জানো? চুন্তপঘ্রের পেছন দিকটা পড়ে 
দেখেছো ? - 

“দেখোঁছ বই কি। সেই জন্য গল্পটার নাম বদলে দিতে হয় আমায়। 
গোড়ার দিকটা পাল্টে দিই। কলেবরও বদলে দিতে হয় আমায়! আর 
দেহান্তর ঘটলেই নামান্তরে দোষ হয় না কোন | যেমন যান রাম, Tei 
কৃষ্ণ 1৮৩৫ 

এই হলেন শিবরাম দারিদ্র্যের অজুহাতে পাঠক-লেখকন্প্রকাশকের 
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বিস্ৰোতা সম্পর্কের সব শিম্টতা ভেঙে যথেচ্ছাচার করেছেন। আবার নিজের 
সমর্থনে কলম ধরে Ble সাজিয়েছেন । একই বছরের দুটি পূজা সংখ্যায় 
একই গল্পের রকমফের পড়ে জনৈক পাঠক তাকে চিঠি লিখলে উত্তরে শিবরাম 
সারগর্ভ প্রবন্ধ ফে'দে বসেন । নামটা খেয়াল করুন, “পাঠকে ভেজাল? d 
লেখার মধ্যে ভেজাল দেওয়ার সমর্থনে তান পাঠকদের বেশ পান্রকা পড়তে 
নিষেধ করেন । আবার 'হিমানীশ গোস্বামী একবার তাকে প্রশ্ন করেন, 
“আপনি দেড়ণতাধিক বই লিখে তব দরিদ্র কেন? আপনাকে প্রকাশকরা এত 
Sem ?” শিবরাম একগাল হেসে জবাব দেন, “আমিই কি কম ঠাঁকয়েছি 
ওদের -- 15৩ 

বলা বাহুল্য, এই বিষচক্ থেকে শিবরাম কোনদিনই বেরোতে পারেননি । 
তিনি প্রকাশকদের যত ঠাঁকয়েছেন, প্রকাশকরাও ততই করেছেন শঠে শাঠাং 
সমাচরেৎ। দারিদ্রোর কারাগারে বসে যুগে যুগে কত চিরায়ত সাহতোর 
জন্ম হয়েছে. তার উল্লেখ করতে যাওয়া বাতুলতার নামান্তর হবে। শিবরাম 
দারিদ্যুকে তর শৈল্পিক অসততা ঢাকবার জন্য ব্যবহার করতেন । পরিণামে 
না তান হতে পারেন সফল সাহিত্যিক, না ঘোচে € Td দারিদ্র্য ৷ 


মুখ বন্ধ 

তাহলে Prana কে? স্বরচিত মিথ্‌ এবং মিথ্যার মিথোজশীবী সংশ্লেষণে 
সৃষ্ট এক TS অন্তরালবাসী জনৈক উচ্চাকাঙ্খী, কিন্তু ব্যর্থ 
সাহত্যিক। নিজের ব্যর্থতার দায় আজীবন অন্যের ঘাড়ে চাঁপয়েছেন। 
দারিদ্রের মধ্যে বসে দর্শনের কথা বলেছেন অনেক 1 কিম্তু সেই দর্শনে লীন 
দারিদ্র্য ঘোচাতে কখনো সচেম্ট হননি | কালের বিচার বড় নিষ্ঠুর! শেষ 
_ বিচারে তাই নিজেই ঠকেছেন, নিজেরই জন্য । এই. নিবন্ধের শেষে 
শিবরামের নিজের ভাষা উদ্ধৃত করে একটি ঘটনা বর্ণনের 'লোভ সামলাতে 
গারাছ AT I 

চলচ্চিত্র জগতের রূপালী হাতছানিতে fer দশকের বহু সাহিত্যিক ভুলে- 
ছিলেন। নজরুল, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, নৃপেন্দুকৃফ এরা এক সময় বাংলা 
চলচ্চিত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিচ্ঞার করেন ৷ জ্বভাব-সেনসেশনালিস্ট শিবরামেরও 
এই দুনিয়ায় পা রাথার খুব ইচ্ছা ছিল। একবার প্রেমেন্দ্র-র বেনামে একটি 
উৎকট গল্প জনৈক প্রযোজকের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন! তার জন্য প্রেমেন্দ্ 
বেশ অপ্রস্তুত হন।৩৭ পরবতর্কালে তর বোনের কাজিন ‘কমল’ ৩৮ নামে 
এক যুবক স্বরচিত একটি গল্প নিয়ে ফিল্ম তুলতে আগ্রহী হলে, শিবরাম তার 
সংলাপ-অংশ লিখে দেন। কমল নিজের খরচে বইটি ছাপিয়েও নেয় । দুঃখের, 


১১৬ APPS 


বিষয়, ফিল্মটি oC করে-_বইটিও তেমন বিক্রি হয়ান। অতঃপর নয 
নিজের ভাষায় শোনা যাক-_ 

“কচ্টেস্‌ম্টে সংস্করণের দুএকশো কাটানোর পর বাকি stoi সে 
দিয়ে দিল আমাকে অমনিই | 'দিয়ে যেন হাফ ছেড়ে বখচল । আমি করলাম 
কি--টাইটেল পেজে লেখকের BCH তার বদলে আমার নামটা বাঁসয়ে পাতাটা 
নতুন করে আবার ছাপিয়ে নিলাম আর ভূমিকায় উল্লেখ থাকলো-_ মূল 
FRAG কমলের, সংলাপ রচনাটুকুই শুধু আমার | আর তাও যে তারই : 
নির্দেশ মতই-_তাও জানিয়ে একটু বেশি কমিশন দিয়ে এ বই-ই ছেড়ে দিলাম 
বাজারে | 

দেখতে দেখতে কেটে গেল পুরো এডিশন । তার পরেও কিশোর, TARR, 
বিভিন্ন সংস্করণে নানা নামে নামান্তরে বইটার কাটাতি হয়ে রীতিমত উপায় 
হয়েছিল আমার 1779 

বইটির নাম রক্তের টান । ধমতভাষ' শিবরাম পরের সংস্করণগযীলতে 
কমলের খণস্বণকার করেছিলেন কি না, সে প্রসঙ্গ উহ্য রেখেছেন। তবে 
“বাক্ষরতা প্রকাশনে'র “Tags ব্চনাবলণ”র সম্পাদক শিবরাম স্বয়ং। এর. 
তৃতীয় থণ্ডে ‘aces টান’ সংকলিত হয়েছে | কোন রকম ভূমিকা বা কমল 
নামে কোন ব্যান্তর উল্লেখ কোথাও নেই 1 

অলমাত AERAN | 


তথ্যসূত্র ৪ 

১। ঈশ্বর, পাঁথবাঁ, ভালবাসা ; তৃতীয় অধ্যায় | 

২! সাহত্য-ক্ষেত্রে মথ শব্দটি সাধারণত পুরাণ বা "আতিকথা? 
অর্থে ব্যবহৃত হয় । এই নিবন্ধ নিছক সাহত্য-সমালোচনা নয় । তাই এতে 
“qe? শব্দটি পড়ার সময় দুটি প্রচলিত অর্থও মনে রাখতে হবে। (ক) A 
person or thing having only an imaginary or unverifiable 
existence; (%) An ill-founded belief held uncrifically, esp. 
by an interested group! Webster's New Collegiate Dictionary- 
তে পাঠক ‘মথে'র এই দুই অর্থ পাবেন I 

৩। “বঙ্গীয় তেরশ দশ প্রাতে রাঁববার / সাতাশে অগ্রহায়ণ শিবের কুমার 1 
শবরাম জনমিল *-* ইত্যাদি | 

S! ঈশ্বর, পৃথিবী ভালবাসা ; GOT অধ্যায় | 

&| তদের, চতুর্থ অধ্যায় | 


শিবরাম | ১১৭ 
ul শিবরাম ঠিক কত সালে কলকাতায় এসোঁছলেন, এ বিষয়ে নানা 
মুনির নানা মত । তবে আমি উনিশশো কুঁড়ির দ্বিতাঁয়ার্ধের পক্ষে! কেন না 
ওই বছর শিবরাম মালদার সিদ্ধেশ্বরী ইনাস্টাটউশান থেকে টেজ্ট পরীক্ষা দেন | 
এ তথ্য তর ছোট ভাই শিবসত্য বাবু জানিয়েছেন, কোরক সাহিত্য পত্রিকা 
বইমেলা, ১৯৯০ সংখ্যায় । কিন্তু, শিবসত্যবাব; আবার জানাচ্ছেন (এ) 
শিবরাম উনিশশো উনশে কলকাতায় আসেন D এক্ষেত্রে S Td কিছুটা বিভ্রান্তি 
হয়েছে মনে হয়-কারণ, “ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসায় শিবরাম পাঁরচ্কার 
বলেছেন, টেম্ট পরণক্ষা দেওয়ার পরে তিনি কলকাতায় আসেন। এর সঙ্গে 
সমকালীন ইতিহাসগ্গত কিছ: সূত্র মিলিয়ে নিলে রায় কিন্ত উনিশশো hd 
পক্ষেই IN | 

৭1 শিবরামের লেখার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, TATATA ; আজকাল ৷ 

wl ইংরেজদের শিক্ষা বর্জন করে দেশের কাজে ঝশাপিয়ে পড়া ছান্র- 
ছাল্লীদের জন্য দ্থাপত দেশীয় শিক্ষায়তন । সুভাষচন্দ্র বসু তখন এর 
প্রিন্সিপাল ছিলেন। 


$! ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা ; সপ্তম অধ্যায় D 
৯০ । তদেব, অস্টম অধ্যায়! 

১১। তদেব, একচল্লিশ অধ্যায় । 

ARL তদেব, উনন্রিশ অধ্যায় 1 

১৩1 তদের, আটচল্লশ অধ্যায় । 

$8! তদেব, একষাট্র অধায় ৷ 

$61 GO, একান্ অধ্যায় I 

১৬। তদেব, BIN অধ্যায় | 

$41 WO, BIN অধ্যায়! 

১৮ । তদেব, পঁচিশ অধ্যায় I 


$31 Feiss, কেন না যান স্মৃতিহণীনতাক্স ভুগছেন, আট থেকে 
চোদ্দ বছর বয়সের হ্‌বহ সংলাপ তার মনে থাকতে পারে না। তাছাড়া 
মা, বাবা, বালক শিল্পাম প্রমুখ চরিঘ্ররা সবাই আগ্যাগোড়া এত Paty 
ভাষায় কথা বলতে থাকে যে গোটা বিবরণটি অস্বাভাবিক লাগে৷ 

২০। ঈশ্বর, পাঁথবাঁ, ভালবাসা ; বিরাশি অধ্যায় d 

২১। মস্কো বনাম পশ্ডিচেরী_ অশোক মিত্র; কোরক, বইমেলা সংখ্যা 
১৯৯০ | 

২২। ঈশ্বর, পৃথিবাঁ, ভালবাসা ; উনষাট অধ্যায় d 

২৩ । তদের, ela অধ্যায় ! | 


- 


১১৮ সংস্কৃতি 


২৪। ‘চমৎকার না হলেও আমার গোড়াকার লেখাগুলো যে চুমুংকার 
হত বেশ, তার কোন ভুল নেই ৷” তদেব, fet অধ্যায় । 

২৫। রবশন্দুনাথ শান্তিনকেতন থেকে চিঠিটি লেখেন । তারিখ-১০ই 
নভেম্বর, ১৯২৯! 

Qu িবরামের নাট্যপ্রতিভার পূর্ণ আলোচনা করার অবকাশ এই 
. নিবন্ধে নেই ৷ সম্ধানী পাঠক প্রয্নোজনে শ্রীশুভময় মণ্ডল লিখিত 'নাট্যক্ষেত্ 
ও শিবরাম' প্রবন্ধাট পড়লে উপকৃত হবেন । প্রকাশ-কোরক, বইমেলা সংখ্যা 
১৯৯০ | 

২৭। শিবরামের শেষ সাক্ষাৎকার, যুগান্তর, ২৫শে আগষ্ট, ১১৮০ | 

২৮1 শিবরামের লেখার অদ্ভুত ক্ষমতা ছল, প্রেমেন্দ্র মিত্র ; আজকাল । 

&»1 “তার (গোরা) কাছেই আমি ডিকন্সের খবর পাই, কনান, 
ডয়েলের- মার্ক টোয়েনের ।* (ঈশ্বর, vie d, ভালবাসা? একাশি অধ্যায় )। 
গোরা (সতীকান্ত গুহ-র ভাগ্নে ) শিবরামের শিশুসাহিত্য পড়েই তশার সঙ্গে 
আলাপ SATA কথা এই অধ্যায়েই রয়েছে | 

৩০ | ঈশ্বয়, পাঁথব”, ভালবাসা ; চতুর্থ অধ্যায় | 

Os 1 উল্লেখিত গঞ্পগনীলর মূল পাঠক পাবেন মার্ক টোয়েনের চারটি 
সংকলন গ্রন্হে। Sketches New & old, The Mysterious stranger, 
The Man that corrupted Hadleyburg এবং The $ 30,000 
Bequest! AA TAMA প্রায়শই অমিল ৷ বাজারে মিললেও 
দুম্মল্য | বিকজ্প হিসেবে Signet Classic Series-eq Mark Twain’s 
Short Stories বইটি থেকে পাঠক নিয়ালাখত oie গল্প পড়তে পারেন। 
How I Edited an Agricultural Paper (আমার সম্পাদক শিকার ), 
Canibalism in the Cars ( নরখাদকের কবলে ); The Facts in the 
Case of the Great Beef, Contract (কালান্তক লাল tear); 
Experiences of the Mewilliamses with Membranous Croup . 
(কাম্ঠ কাশি); Mrs. McWilliams and the Lightning (এক 
দূষেগের রাতে); The Stolen White Elephant (হাতির সঙ্গে 
হাতাহাতি )। mako উল্লোখত MANIA পাওয়া যাবে “সাক্ষরতা 
প্রকাশনে'র ‘“শিল্রাম রচনাবলী?তে । 

Ox! এখন যাদের দেখাছ- হেমেন্দর কুমার রায়! পৃঃ RGR | 

৩৩। ঈশ্বর, পৃথিব', ভালবাসা ; চতুর্থ অধ্যায় ! 

৩৪1 তদেবঃ আটাত্তর অধ্যায় | 

৩৫। তদেব, di 


১১৯ 


oe | শিবরাম-_হিমানাশ গোস্বামী ; কোরক--বইমেলা, ১০। 

৩৭। 'শবরামের লেখার**'ইত্যাদি--প্রেমেন্দ্র ; আজকাল | 

ovi শিবরাম স্বভাবসিদ্ধ এমতভাষতা*র বারবার কমলের উল্লেখ করেও, 
'এ'র পরিচয় তো দুরে যাক এমন কি পুরো নামটা জানানোর প্রয়োজনও বোধ 
করেননি । এ বিষয়ে আমার আগ্রহ রয়ে গেল! কোন পাঠক আলোকপাত 
করলে বাধিত হব! 


ont ঈশ্বর, "riw, ভালবাসা ; উনআশি অধ্যায় t 


তৃতীয় বিশ্ববোধ s জীবনানন্দ ? বেলা-অবেলা-কালবেলা 
. আনন্দ ঘোষ হাজর 


[ বিজ্ঞানের সঙ্গে শিত্প-সাঁহত্যের সম্পর্ক নিয়ে বহু- 
কালের বিতর্ক। জ্যারিস্টটল থেকে চতুদশ-পঞ্ছশ 
শতক পযন্ত ছিল PAINA বা প্রথম বিজ্ঞানের 
যুগ। সেসময় উভয়ের মধ্যে জল-অচল সম্পর্ক 
ছিল না। বেকন, গ্যাঁলীলও থেকে শুরু হয় 
দ্বিতীয় বিজ্ঞানের যুগ ৷ এসময় যুক্তি ও বিশ্লেষণ- 
বাদশ দর্শন এত গুরুত্ব পায় যে কবিরা ANR 
গোনেন। PÙA, চাললস ল্যান্ব, ক্যাম্পবেল এরা 
বিজ্ঞান সম্পর্কে ভয় ও বিরন্তি মেশানো কবিতা 
লেখেন। তারপর উনিশ শতকের শেষ দিকে 
আসে Stn বিজ্ঞানের যুগ ৷ তৃতীয় বিজ্ঞান যে 
নতুন বিশববোধ গড়ে তোলে তা কাঁব সাহাত্যিকদের 
আবার কাছে টানতে থাকে। শ্রী আনন্দ ঘোষ 
হাজরা এই নিবন্ধে জীবনানন্দের “বেলা-অবেলা- 
কালবেলা” কাব্যটি বিশ্লেষণ করেছেন তৃতায় 
বিজ্ঞান প্রসৃত সেই নতুন বি*ববোধের আলোকে | 
কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এই প্রেক্ষিত 
সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে নতুন মানা এনে দেবে বলে 
আমাদের বিশ্বাস ৷ ] 


আম সম্প্রতি কয়েকাট নিবন্ধে তৃতীয় বিজ্ঞান ধারণা ও বাংলা কাঁবতায় 
তার প্রতিফলন সম্বন্ধে কিছু প্রায় অসংবন্ধ অলোচনার চেষ্টা করেছিলাম | 
ফলত, এরকম একট ধারণা গড়ে উঠছে আমারই অনেক বশ্ধুন্থান'য় ব্যান্তদের 
মনে যে আম বাংলা কবিতায় বিজ্ঞানের প্রাতফলন কাঁরকম হচ্ছে বা আদো 
হচ্ছে কিনা সেটা নিয়েই বোধ হয় মাথা ঘামানোর চেষ্টা করছি ! বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা কাবতাতে ব্যবহৃত হচ্ছে feats, এমন ব্যবহার উচিত কিনা বা 
KALS কনা এ ধরণের আলোচনা কিন্তু আমি চাই নি। আমি এভাবে 
ভাবতেও চাইনা | আমার বন্তব্য ছিল যে কোনো মহৎ কাঁবপ্রাভভা একটা 
বিষ্ববোধ তৈরী করে নেন। একটা সামগ্রিক বিশ্ববোধ না থাকলে 
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প্রধান কবি হয়ে ওঠা যায় AT! এই বিশ্ববোধ সৃষ্ট হতে গেলে তার 
সময়ে প্রচলিত বিজ্ঞানভাবনাগৃলি জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্জাতসারেই হোক 
তাঁর মনে প্রভাব ফেলবেই। কারণ বিজ্ঞানভাবনাই একটা বিশেষ সময়ের 
y owner aa নিয়ামক | দর্শন চিন্তাই বিজ্ঞান-ভাবনার সৃন্টিকরুক 
বা বিজ্ঞানভাবনাই দাৰ্শনিক চিন্তাধারার জন্ম দিক, ব্যাপারটা হলো, এককথায় 
বলতে গেলে, একটা সময়ের প্রচলিত বিজ্ঞন-দর্শন জানত ভাবনা তৎকালীন 
সমাজ-সংস্কৃত-অর্থনীতি” সবকিছুকেই feme] করে । কাজেই এই বিজ্ঞান- 
দর্শন জনিত ভাবনাই অনূভতিশীল কবির বি*ববোধকে জাগ্রত করে। 
এই ি*ববোধই একজন মহৎ কবির জন্ম দেয়। আমার নিবম্ধগুিতে 
এই ব্যাপারটাই বলার চেষ্টা করোছিলাম। একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
পটভূমিতেই যে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারাগ-ি ক্লীড়াশশল এবং. বিজ্ঞানভাবনাই 
যে এই. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে গভীর 
গভাঁরতর পরিবর্তন আনে সে কথা আমার নয়; বন্তৃতপক্ষে আধুনিক 
বৈজ্রানিকদেরই কথা ॥ অবশ্য অনেক সময় উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হতে হতে 
বৈজ্ঞানিকেরা ভুলে যান এই betas কথা । উদ্ধৃতিটি aig’ হলেও, 
Es মতো একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা 
থ করা যেতে পারে $— 

“ there is a tendency to forget that all science is bound 
up with human culturein general, and that scientific findings, 
even those which at the moment appear the mcst advanced 
and esoteric and difficult to group, are meaningless outside 
their cultural context. A theoretical science unaware that 
those of itsconstructs considered relevant and momentous are 
destined eventually to be framed in concepts and words 

* that have'a grip in educated community and become part 
and parcel of the general world picture—a theoretical 
science, 1 say, where this is forgotten and where the initiated 
continue misusing to each other in terms that are, at least, 
understood by a small group of close fellow travellers, will 
necesaryly be cut off from the rest of ‘cultural mankind ; in 
the long run it is bound to atrophy and ossify however 

- virulatly esoteric that may continue within its joyfully 
isolated groups of experts.” 

শুধু বৈজ্ঞানিকরা নন, আমরা সকলেই বিজ্ঞানের সংস্কাতগত পটভূমিকে 
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ভুলে যাই, রাজনীতাবদরা ভুলে যান; কাব স্মাহত্যিকরাও ভূলে যান, 
দার্শনকেরাও ভোলেন। বিংশ শতাব্দীর আগে পরাস্ত ( এবং বিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্তও বলা যায়) বিজ্ঞানবোধ তথা ay এরকম সমাজ- 
সংস্কীতর শুভ পটভমকা থেকে ক্রমশ Tau হয়ে গিয়েছিল । আতিহ্যগত 
যে বিজ্ঞান সে বিজ্ঞানের ধারণা মঙ্গলময় | সমাজসংস্কীতির বিপরীত খাতে ~ 
বইতে শুরু করেছিল । ইয়া Tenis ও ইসাবেল স্টেনজার্স খুবই স্পষ্ট 
ভাষায় একথা IZA“... asserting this, receptiveness to 
cultural content runs counter to the traditional conception of 
‘science.” | এ্তিহ্যগত বিজ্ঞান বলতে এখানে িউটনীয় বিজ্ঞানের ধারাকে 
বোঝাচ্ছে। এই বিজ্ঞানের ধারাকেই কাপরা বা প্রগোজিন দ্বিতীয় বিজ্ঞানের 
ধারা বলছেন এবং এই বিজ্ঞানবোধের সামাজিক প্রয়োগকেই এলভিন টফলার 
* দ্বিতীয় তরঙ্গ বলছেন। প্রথম বিজ্ঞান কি, এ প্রশ্ন উঠতে পারে! বা প্রথম 
wars বা কিসে প্রশ্নও উঠতে পারে। বিশদ আলোচনায় না গিয়ে শুধু 
এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে প্রথম বিজ্ঞান ও এরস্টটেলীয় বিজ্ঞানবোধ 
বা এরস্টটল, টলোম ও থমাস একুইনাসের বিশ্ববোধ। এর ভিত্তি যদিও 
ছিল যুত্তির ওপর, এর প্রতিষ্ঠা sive এমাঁপরিক্যাল পদ্ধতিতে, তব? সঠিকভাবে ^ 
বিশ্বাসের ওপরে ভিত্তি করেই এই বোধ দাঁড়য়েছিল। প্রকৃতির ওপর কোনো _ 
মানুষ famam রাঁতি প্রযোজ্য হতো না। দৃম্টিটা ছিল পৃথিবীকেন্দ্রিক ` 
সময় ছিল স্থির । হিতীয় বিজ্ঞান অর্থাৎ [quus tg বিজ্ঞান এই বোধকে ভেঙে 
দিল । এই দিতীয় বিজ্ঞানই আমাদের ধ্যানধারণা মূল্যবোধ Tralee করেছে 
wid তিন শতাব্দী ধরে ৷ সমাজের প্রাতাঁট স্তরের বুনোনিতে এই বোধের 
অবস্থান ছিল । এই বোধই নিয়ল্ণ করেছে দর্শন, ইতিহাস 1 এই বিজ্ঞানদর্শন 
যুন্তির দর্শন। বিশ্বাসের নয়, বরং সন্দেহের | ately JETP ভেঙে 
বিশ্লেষণ কারে বুঝে নেবার পদ্ধতি । বিশ্ব সূর্ধকেন্দিক। সময় গতিশীল, 
কিন্ত; প্রত্যাবর্তনশীল। বিশ্লেষণমূলক এই মনোভার্গ থেকেই জড়জগত ও 
মানুষের জগত একেবারে পৃথক | শুধু জড় জগত কেন, যারা চিন্তা করতে 
পারে না, তাদের AGT আর মানুষের সত্তা আলাদা । এই পৃথকীকৃত 
সত্তাকে, মনুষ্যেতর সত্তাকে জানতে গেলে, প্রকৃতিকে জানতে গেলে, অংশ 
বিশেষের ats দৃষ্টি রেখে তাকে খখটয়ে বিচার ক'রে, য্যান্ত সহযোগে, 
কার্যকারণতত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, জানতে হবে D এই fuos বিজ্ঞান বন্তুতপক্ষে 
aiias বিজ্ঞান। সমগ্র পৃথিবী, বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড, এমনকি মন.ষ্যসমাজ, 
বান্তিমানুষও যেন ষাম্তিকভাবে নিয়ম মেনে NOTSD মতো চলছে । এই দ্বিতীয় - 
বিজ্ঞানবোধ থেকেই শিম্পবিপ্রব সংঘটিত হয়েছে, যম্ত্রসভ্যতার বিপুল 
অগ্রগতির মধ্যে আমরা বাস করছি। সমগ্র পৃথবী ছোট হয়ে গেছে 
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যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নততর ফলে। এই alas বিজ্ঞান যেমন প্রয়োগগতভাবে 
একদিকে মঙ্গল সাধন করেছে- প্রভূত পরিমাণেই করেছে তেমাঁন সমাজসংস্কাতর 
বুনোনের মধ্যে এই বোধ মিশে গিয়ে প্রচুর ক্ষতিসাধন করেছে Face 
মূজকভাবে ভেঙে দেখে সব কিছুকে বুঝতে গিয়ে একটা বিশাল ব্যাপ্ত 
ভাঙনের পটভূমি সৃষ্টি করেছে । টফলার বলছেন—“Industrialiam, 
as we have seen, broke society into thousands of inter 
locking parts—íactories, churches, schools, trade unions, 
prisons, hospitals, and the like. It broke the line of 
command between church, state and individual. It 
broke knowledge into specialised disciplines. It broke jobs 
into fragments. It broke families into smaller units. In 
doing 89, it shattered community life and culture."  টফলার 
আরো বলেছেন যে ie EUR IN যান্ত্রিক বিজ্ঞানের প্রভাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, 
বিদগ্ধজন, এমনকি বিপ্লবীরাও salad সম্মোহনে আচ্ছন্ন হয়ে 
গোছলেন। শিজ্পবিপ্রবের প্রথম দিকে তো বটেই। নিউটন মনে করতেন 
সমগ্র বিশ্ব, বান্মিকভাবে ঘাঁড়র মতো নিয়মানুবর্তিতায় চলছে। ফরাসী 
দেশের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক লা OI] ১৭৪৮ খন্টাব্দেই ঘোষণা করলেন 
মানুষও মেশিন | আযাডাম স্মিথ এই মেসিনের “ম্যানালাজ অর্থনীতির ক্ষেত্র 
পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন এবং বললেন যে অর্থনীতি এমনই একটা প্রথা যা 
নাক ‘in many respects resembles machine | 

এই বিশ্ব বোধের ব্যাপকতার মধ্যেই ধারে ধীরে সণ্টারিত হয়েছে 
নতুন বিশ্যবোধ । এই নতুন বিশযবোধের fete তৃতীয় বিজ্ঞান ধারণা । এই 
তৃতীয় kamatra বি*ববোধ যাদের একনিম্ঠ সাধনায় ক্রমশ সন্তারিত হচ্ছে 
OM হলেন আইনস্টাইন, ম্যাক্‌স্‌ ANB, ATTA, স্রোয়োডংগার, লুই- 
mania, হাইসেনবার্গ, পৌঁলি, পলাভরাক প্রমুখ বিজ্ঞানীরা । বস্তুকে 
ভেঙে ভেঙে দেখতে দেখতে আত সক্ষ্মতম পর্যায়ে আমরা এমন এক 
আনাশ্চতের রাজত্বে এসোছ, এ'রা দেখালেন, যে আলোর কণা, বা ইলেকট্রন, 
কথন যে ঢেউয়ের মতো ব্যবহার করবে, কখন যে পার্ট'কেল বা AES মতো 
ব্যবহার করবে আমরা জানি না থয়োরধ অব্‌ আনসারটেইনৃটি” বলছে, 
অনিশ্চিতের রাজত্বে রয়েছি আমরা ! বস্তুর স্বরূপ কি আমরা জানি না। 
পারটিক্ল:ফিজিকসের পরশক্ষায় বাবুল: চেম্বারে যে ‘Probability Pattern’ 
পাওয়া গেল তা যেন একটা সমগ্রতার প্যাটার্ণ । সমগ্র বিশ্ব যেন সংযোগসূত্রে ` 
বাধা । fee রহস্যের মধ্যে আলোকপাত করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন 
“যে সৃষ্টির যে বিন্দুকাল, যখন থেকে সময় ও কালের ধারণা, সেই সময়টাতে 


৯২৪ সংস্কৃতি 


গিয়ে কার্ধকারণতত্ব আর খাটছে না, যেমন খাটছে না সক্ষাতম আনাবক 
পর্যায়েও । সেই যে অনন্ত গতিপ্রবাহ তুমুল বিস্ফোরণের সঙ্গে প্রবাহিত হতে 
আরম্ভ করেছে, তা মাঝে মাঝে বশঙ্খল ভাবে ‘সাময়িকভাবে’ Wales হয়ে 
নানা ধরণেব জটিলতা সৃষ্টি করছেঃ যাকে আমরা বলছি জড় বা Stat 
এই শান্তি প্রবাহই আবার সাময়িক ঘনশভবন থেকে সমতার দিকে চলে যাচ্ছে। 
বুঝতে পারছি এখন এএনট্রাপ বা বিশৃঙ্খলার মাধামে কি করে শৃঙ্খলার 
দিকে যাচ্ছে এই শল্তি প্রবাহ। এর নামই কি মতা? তাহলে জাঁবন 
ও মরণের পার্থক্য কি? Gota বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে সময় প্রত্যাবর্তন- 
শীল নয়, একমুখী, গতিশশল । আমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে এই যে 
মহাবিশব সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা কি আবার কখনও সংকুচিত হয়ে fava 
হয়ে যাবে? মহা-সম্প্রসারণ কি কখনও মহাসংকোচনে পারণত হবে? 
এখন ভাঙন নয় আর,. সম্গ্রতার সন্ধান! বস্তুর স্বরূপ কি তা জানবার, 
জন্য আবার নতুন পিপাসা এখন। এই বোধগ্ল, আমাদের বদ্ধমূল 
fatiaty যান্মিক ধারণার ভিতর ক্রমশ ঢুকে পড়েছে । আমাদের 
ভারতীয় এতিহো যদিও বোধগুলি নতুন নয় তবু পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক 
পরণক্ষার ভিত্তিতে বোধগুলি আবার নতুন করে জায়মান। feed বি*ববোধ 
ও তৃতীয় বিশববোধের এই সংঘাতের. মধ্য থেকে A TAT আলোড়িত হবেন, ST 
যে বিজ্ঞান জেনেই' আলোড়িত হবেন এমন কোনো কথা নেই। যেহেতু এই 
সংঘাতের আবত সমাজের প্রতিটি wea ক্রমশ ছাঁড়য়ে পড়ে বলে আমরা দেখেছি, 
সেহেতু কাব সাহাঁতাকরাও এই আবর্তের মধ্য পড়তে পারেন। আলোড়িত 
হতে পারেন । মহৎ প্রাতভাসম্পন্ন কবিরা যাঁদ এই আলোড়নের মধ্যে পড়েন, 
তাহলে তাদের কাছ থেকে যে ফসল আমরা পাবো, তা আমাদের দীর্ধাদন 
দীর্ঘ wig’ দিন বাচিয়ে রাখবে ৷ রবীন্দ্রনাথ অবশ্য জ্ঞাতসারেই এই 
আলোড়নের মধো ছিলেন। জাঁবনানত্দ fs জ্ঞাতসারে ছিলেন, না কি. 
- অক্ঞাতসারে 2 জানি না। কিন্তু তার কবিতায় এই দুটি বিববোধের 
সংঘাতের এবং SAUNA তৃতীয় বিশ্ববোধের চমৎকার প্রতিফলন আমরা পাই t 
আম অনান্র রবীন্দ্ুনাথের শেষ পর্যায়ের কাবিতায় বিক্তানবোধ সম্পর্কে 
আলোচনা করেছি এবং জীবনানন্দের 'সাতাঁট তাবার feia তৃতীয় বিজ্ঞান; 
ভাবনা কতটা প্রতিফালত তা আমার সাধ্যমত বলার চেষ্টা করোছি। 
জাঁবনানম্দের “বেলা-শ্রবেলা-কালবেলা” নামক শেষ কাবাগ্রচ্ছটিও নবতর 
জায়মান তৃতীয় বিশববোধের পারিচয়জ্ঞাপক । অন্তত উত্ত-কাব্যগ্রন্ছের অনেক 
কবিতাতেই তর তৃতীয় বিববোধজ্িত মানসিকতার প্রকাশ ৷ প্রথম কবিতা 
মাঘস'কলান্তর রাতে | কবিতাটিতে একটি লাইন আছে 'মহাঁব*ব একদিন 
তাঁমম্রার মতো হয়ে গেলে’... । আমি যদ বাল জীবনানন্দের অবচেতনে 


তৃতীয় বিদ্ববোধ ১২৫ 
"বিশ্বের মহাসংকোচনের কথা জেগে উঠেছিল কবিতাটি লিখতে লিখতে, 
তাহলে অনেকেই আপত্তি তুলতে পারেন, কিন্তু যারা সাতটি তারার 
িমিরের SROIN TA মনোযোগ সহকারে পড়েছেন, তারা অবশ্যই আপত্তি 
করবেন না! alas দ্বিতীয় বিজ্ঞান যে ভাঙনের তারে আমাদের দাড় 
করিয়ে দিয়েছিল, সেই ভাঙন, সেই বিভাজন, সেই বিশ্লেষণ-মনোবৃত্তিজ্বনিত 
বিচ্ছিন্নতা জীবনানদ্দের এই কাব্যগ্রন্হটির প্রচুর কবিতায় পাওয়া যাবে যেমন 
তোমাকে কাবিতায়__ 
'যাঁদও পথ আছে ST, কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে 
নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে ; 
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের পের মতো-_ 
ক এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব-সাগরে V 

অথবা এও যাঁদ দ্‌রান্বিত মনে হয়, তখন-_- - 
“ফ্যাক্রীর সিটি এসে ডাকে যদি, 
ব্রেন কামানের শব্দ হয়, 
ataco বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী 
- অথবা আহংস নিত্য মৃতদের ভিড় 
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চলে যায় 
ওরা যাঁদ কালোবাজারের মোহে মাতে - 

ইত্যাদি লাইনগুলি (reese কাবতা) কি দ্বিতীয় 
শবজ্ঞানের ফলে শিল্পাবপ্রবজনিত টফলার কথিত ভাঙনের কথা মনে করিয়ে 
দেয় না? অথবা কেউ যদি মনে করেন, এর জন্য দ্বিতীয় ি*ববোধের বা 
বিজ্ঞানভাবনার প্রয়োজন নেই, যে কোনো কাঁবর, বিশেষ করে তিনি যাঁদ 
জীবনানন্দের মতো প্রতিভার অধিকারা হন, তাহলে কোনো জ্ঞানতত্ব ছাড়াই 
শুধু অনুভূতির গাঢ়তা থেকেই এরকম লাইন লেখা যেতে পারে ; তখন তাকে 
এ একই কবিতার [NOIRS দুটি লাইন স্মরণ করতে বলবো-_ 

“মহাবিশ্ব কারুকাষ” শক্তি, উৎস, সাধ 
মহনশয় আগুনের কি Shes সোনা D 

বিগব্যাংগ হাইপথোসস,. মূল সম্টিসময়ের আদি বিস্ফোরণ এবং 
তঙ্জনিত শন্তি বা আগ্রময় ‘এনাৰ্জি’ প্রবাহ সম্বন্ধে সচেতন বোধ না থাকলে কি 
উপরোন্ত লাইন দুটি লেখা যায়? বস্তুত সাতাঁট তারার 'তামরে যে তৃতীয় 
ববদ্ববোধ প্রাতফাঁলত হতে দেখেছি, বেলা-অবেলা-কালবেলা সেই বোধেরই 
সম্প্রসারণ । বিশেষ করে, সময় সম্ধন্ধে ধারণা ; গতি-প্রবাহের, শক্তি-প্রবাহের 
( এনার্জ) ধারণা ; এবং বিশ্লেষিত বিভাজিত খণ্ডের ধারণা নয়, একটা 
সামাগ্রকতার ধারণা এবং অনিশ্চিত Geel ধারণা এই কাব্যগ্রচ্ছাটর 


১২৬ APPS 
বৈশিষ্ট্য । এবং এই সবকটি ধারণাই কাপরা, fecnian sige os 
বিজ্ঞান বা টফলার কথিত তৃতীয় তরঙ্গের ধারণা, যাকে আমি তৃতীয় বি*ববোধ, 
বলতে চাইছি । যেহেতু জাঁবনানন্দ এই কাব্যগ্রন্হটির বিভিন্ন কবিতায় জ্ঞান- 
তত্বেরও বিশেষ উল্লেখ করেছেন, সেহেতু তিনি যে সচেতনভাবেই তৃতীয় Tq- 
বোধে আলোড়িত সেকথা হয়তো সাহস করে বলা যায়। আমরা উপরিউন্ত 
ধারপাগনীলি সম্বন্ধে কিছ; উদ্দাহরণের অনুসন্ধান করতে পারি। অনিশ্চয়তার 
এবং অস্থিরতার ধারণা “তোমাকে'ও ‘মহিলা’ কবিতাদুটিতে চমৎকার রহস্যঘন 
আলোছায়ার আবরণ ফেলেছে | 

“মাঠের ভিড়ে গাছের ফাকে দিনের cate অই ; 

BAILA বাহরাশ্রয়িতার মতন অনেক উড়ে 

হিজল গাছে জামের বনে হলুদ পাঁখর মতো 

র্‌পসাগরের পার থেকে ক পাখনা বাড়িয়ে 

me সত্যিকারের পাখি ?' [ তোমাকে ]' 


টিয়া সই SEES 
বলে £ ‘আমি রোদ কি ধুলো পাখি না সেই নারী?” [এ] 
এই অস্থির অনিশ্চয়তার মধ্যে বস্তুর গুকৃতদ্বর্‌প বোঝা যায় না। মহিলা” 
কাঁবতায় জীবনানন্দ বলছেন-_ 


ভুল হলে- প্রকৃতিস্থ হয়ে যেতে হয় ; 
(চোখ চেয়ে ভালো ক'রে তাকালেই হত ; ) 
কেন না কেবলি যুক্তি ভালোবেসে আমি 
প্রাণের অভাববশত 
তাহাকে দেখিনি তব আজো 5” 
fowls বিজ্ঞানের ধারণার বশবতাঁ হয়ে মাঝে মাঝে তার সময়কে 
‘absolute’ মনে হলেও সন্দেহ হচ্ছে তার-_ 
- ‘সময়ের ats সনাতন, তবু সময়ও তা বেধে দিতে পারে DO 
' [ অবরোধ T 
তবু সময় ও কালের বুনোন যে অন্য একমান্রা নির্ধারিত করে সে সম্বম্ধেও' 
তিনি সচেতন_ 
“...আমাদের জ্ঞাত কূলশীল 
মানবাঁয় সময়কে রপান্তীরত হয়ে যেতে হয় কোনো 
feta সময়ে ; e” [oriant সূর্যকে ঘিরে ] | 


তৃতীয় বিশববোধ ১২৭ 


অথবা 
“emg সংকান্তির রাবি আজ 
এমন নিত্প্রভ হয়ে সময়ের বুনোনিতে অন্ধকার কাটার মতন 
কাকে বোনে? কেন বোনে? কোন দিকে কোথায় চলেছে DU 
[à]. 
Time-space continuity সম্বন্ধে এই ধারণা এবং ‘কোন দিকে কোথায় 
চলেছে? ইত্যাদি শব্দবন্ধে সময় প্রবাহের যে ধারণা তা এই কাব্যগ্রচ্ছের 
অন্য অনেক কবিতারও লক্ষণাঁয় বৈশিষ্ট্য । যেমন 
সময় কোথাও নিবারত হয় না, তবু, তোমার মুখের পথে 
আজো তাকে থামিয়ে একা দশাঁড়য়ে আছ, নার! 
[ পটভামর ] 
অথবা “একটি কবিতা’ নামক সম্পূর্ণ কবিতাঁটই তার সময় সদ্বন্ধে ধারণার 
সংকেত। প্রকৃতপক্ষে একটি কবিতা’ শন্তিপ্রবাহ, শান্ত ও সময়প্রবাহ এবং 
. এনন্রীপ সম্বন্ধে ধারণারই কাঁবতা । তবুও কাঁবতাটির শেষ দিকে তান আবার 
কেন “হে আকাশ, হে সময় গ্রদ্ছি সনাতন’ বলে উঠলেন, তা ঠিক আম 
বাঁঝান। আমার মনে হয় সম্পূর্ণ কাঁবতাটিই উদ্ধার করা ভালো । কবিতাটি 
ছোট। : . 
“মামার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে 
জানি, তবু ভোরে রাত্রে, এই মহা ANAI কাছে 
নদী ক্ষেত বনানীর WEA ঝরা সোনার মতন 
sra eara lier সমন্ত অগ্নির শক্তি আছে। 
হে সুবর্ণ, হে গভার গতির প্রবাহ, 
আমি মন সচেতন ; আমার শরীর ভেঙে ফেলে 
নতুন শরপর কর-_নারণঁকে উজ্জ্বল প্রাণনে 
ভালোবেসে আভা আলো শিশিরের উৎসের মতন 
সচ্জন স্বর্ণের মতো শিল্পার হাতের থেকে নেমে ; 
হে আকাশ, হে সময়গ্রন্হি সনাতন 
আম জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালো বেসে আজ ; 
সকালের নাঁলকণ্ঠ পাঁখ জল সূর্যের মতন 1” 
সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধত করার আরো oss উদ্দেশ্য আছে ॥ কাঁবতাটির 
শেষ দুটি লাইন পড়লেই বোঝা যাবে জীবনানন্দ জ্ঞানতত্বে আস্থা স্থাপন 
করছেন কবিতা লেখার ক্ষেত্রেও, কারণ কবির'সৌন্দচেতনা খণ্ড চেতনা নয়, 
দ্বিতীয় বিজ্ঞানবোধের যান্দিক খণ্ডচেতনা নয়, কবির সৌন্দর্য চেতনা সামগ্রিক 
সৌন্দর্যচেতনা যা শুধু জ্ঞানের আলোকেই বিকশিত হওয়া সম্ভব । এই 


১২৮ - সংস্কৃতি 


Baa কথা (epistemology) তান এই কাবাগ্রচ্ছটিতে বারবার 
বলেছেন ! 

“অন্ধকারে সব চেয়ে সে শরণ ভালো £ 

TH প্রেম জ্ঞানের থেকে. পেয়েছে গভীরভাবে আলো 1” 


[ যতাঁদন পৃথিবীতে | 
অথবা 
“...ন্ৰানের বিষ্নলোকা আলো 
অধিক নির্মল হলে নটর প্রেমের চেয়ে ভালো 


সফল মানব প্রেমে উৎসারিত হয়, WW, তবে 

নব নদী নব নগড় নগরণী নীলিমা সৃষ্ট হবে। 

আমরা চলেছি সেই উজ্জল সর্ষের অনুভবে U^ 

[ অন্ধকার থেকে ] 
জ্ঞানতত্বের বখক্ষণে সামাগ্রকতাকে স্পর্শ করার, সামাগ্রক সৌন্দর্য চেতনাকে 

আলোকিত করার এই যে প্রয়াস, এমন কি কবিতার ক্ষেত্রেও, তা এই তৃতীয় { 
বিশববোধ জনিত মানসিকতা থেকেই জন্ম নিয়েছে । কবিতার ক্ষেত্রে এই 
বোধের প্রয়োগ আমাদের পক্ষে অসম সাহসিকতার নামান্তর হলেও জীবনানন্দের 
- মতো মহৎ প্রতিভার কাছে তা Crag অঙ্গীকার | 


উল্লেখপঞ্জী 


(১) The Turning Point, Fritjof Capra 
(2) Tao of Physics, Fritjof Capra 
(o) Order out of Chaos, llya Prigogene & Isabelle 
Strangers. J 
(8) - The Third Wave, Alvin Toffler 
(¢) কবিতা ও তৃতীয় বিজ্ঞান, আনন্দ ঘোষ হাজরা 
[ চতুবঙ্গ, শরৎ ১৪০০ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ নির্বাহী 
সম্পাদক_ আবদুর রউফ ] 
(৬) কবিতা বিজ্ঞান, আনন্দ ঘোষ AAT 
[ মধ্য-দুপুর, শরৎ ১৪০০ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ | 
: সম্পাদক, cu ] 
| (a) জাবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্হ ( ২য় খণ্ড) 
প্রকাশক" বেঙ্গল পাবলিশার্স" প্রাইভেট লামিটেড্‌ | 


———— 


ফলিত লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের ভূমিকা 
তুষার চট্টোপাধ্যায় 


[আধুনিক যুগ মৃখাত wae 'বদ্যার Att 
আধুনিক লোকসংস্কাতীবজ্ঞান লোকসংস্কাত 
চর্চাকে কেবলমাত্র এতিহাসিক-সামাজিক-নতাত্বক- 
^ টৈজ্পিক মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নাঃ 
লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের প্রয্নোগগত সম্ভাবনাকে 
ও সম্প্রসারিত করে । বস্তুত পক্ষে এ্তিহ্বোধ 
সঞ্চার স্বদেশানুরাগ সৃস্টি, ভারতীয়তাবোধ সৃষ্ট, 
সংহতি-সাধন, প্রতিরোধ AIS, জনশিক্ষা সম্প্রসারণ 
প্রভাত ক্ষেত্রে লোকসংস্কীতির ব্যবহারিক প্রয়োগগত 
বা ফলিত মূল্য অপারসণম ।--এই স্ব্পালোচিত 
কিন্তু; গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গাট নিয়ে মনোগ্রাহধ আলোচনা 
করেছেন তুষার চট্টোপাধ্যায় | ] 


আধ্যনক লোকসংস্কীতীবন্ত্রানের প্রত্যয়ে বলা যায়- লোকায়ত সংহত 
সমাজের সমন্টিগত প্রয়াসের eat ও মানসচর্চার সামাগ্রক কৃতিই 
লোককৃতি বা লোকসংস্কীতি | GADTIA ধারায় এই সত্য উদ্ঘাটিত হয় যে, 
প্রধানতঃ এঁতিহামূলক হলেও লোকসংস্কীতি চলমান কালের বাস্তবতাকে 
অঙ্গীকার করে সর্বকালে ও সর্বস্তরে বিবতিত ও বিকশিত হয়। জ্ঞানানু- 
শীলনের প্রবাহে লোকসংস্কৃতির পশ্চাদ্পটভূগ্ম যেমন ক্রমশ কৃষি নিভ'র 
গ্রামীণ জীবন ছেড়ে শিল্প নির্ভর নগর জীবনে বিস্তৃত হয়েছে তেমন লোক 
HOPES TH কালক্রমে অতাঁত মথন উৎস সন্ধানের চ্ছলে প্রসারিত হয়েছে 
নানারূপ তত্ব ও পদ্ধতি বিদ্যাগত অন্বেষা ও প্রত্যয় । তত্ব ও পদ্ধাত TOUS . 
দিক থেকে. লোকসংস্কীতি এমন একটি বিশিষ্ট বিষয় যা স্বকীয় শিক্ষাগত 
শৃহ্খলায় সপ্রতিজ্ঠিত এবং মানবিক! জ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের যৌথ উপাদানে 
সুসংগঠিত এক বদ্যায়তানক শাস্ ৷ 

মূলতঃ এীতহা শ্রয়ণ হলেও লোক্দক্কাতি হারানো তাঁতের জশবা*্ম মান 
AH, ষূগ-পারিপাশ্বিকের প্রভাবে রুপান্তর সক্ষম অতাঁত ও অনাগতে ব্যাপ্ত 
সজীব বিষয় । লোকসংস্কৃতির এই সজশীবতার পরিচয় বিশেষ ভাবে প্রতিফাঁলত 
হয় সমাজবান্ডবতার UAPA সূত্রে লোকসংস্কাতির বিচিত্র প্রবাহে । উন্মেষ" 


১৩০ Ae 


কাল থেকে বিংশ-শতাব্দীর প্রারল্ভকাল পর্যন্ত লোকসংস্কতি অনুশীলনের 
মতবাদ ও পদ্ধতিসমূহ সংগঠনে মুখ্যতঃ প্রাচীনতা সচ্দশংনের কৌতুহল, পুরাণ- 
তত্ব ও পরিভ্রমণ তত্বের প্রভাব wae ছিল | কালক্রমে লোকসংস্কৃতি চচয়ি 
বৈজ্ঞানিক মন্যতার পরিপ্রেক্ষিত বিশেষভাবে fen লাভ করে। বিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোকসংস্কৃতির ধারণা অবশ্য অতাঁত চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ 
Tam হতে পারেনি, ভাষাতত্বের মতবাদ, পুরাণতত্বের ধারণা, তুলনামূলক 
পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক বিবর্তন-বিজ্ঞার-বিকীরণের ধারণা প্রভাত বিভিন্ন eet 
সংস্কার বা প্রবণতা, এই সময়ের লোকসংস্কৃতির তত্ব ও পদ্ধাতগত চিন্তায় 
পরিলক্ষিত হয় । মোটের উপর. এই সকল প্রবণতা নিয়েই উনবিংশ শতাব্দী 
বিংশ শতাব্দীতে বিবার্তত হয়। আধুনিক কালে লোকসংস্কৃতি রসচচ্ণ ও 
অতাঁতচর্চার রোমান্টিক বিলাস sa নয়, তা সমাজ বান্ভবতা ও জশীবনচষরি 
অনিবার্য অঙ্গ । তাই লোকসংস্কাতি অনুশীলনে আধনিক কালে ফাঁলত বা 
প্রায়োগিক দিকটির ore ক্রম প্রাধান্য লাভ করেছে। আধুনিক লোক- 
সংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা ষায়- লোকসংস্কাত শুধু নিয়মানুগ 
একটি বিশুদ্ধ বিদ্যা নয়, তা সমার্জকলাণমুখীন একটি প্রায়োগিক fare 
বটে। aa বাস্তবতার সংস্পর্শে যেমন লোকসংস্কৃতি বিদ্যার সার্থকতা, 
তেমন সমাজ জীবনের মঙ্গল ও প্রগাঁতর স্বপক্ষে লোকসংস্কৃতি বিদ্যার প্রয়োগ 
বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন এবং প্রায়োগিক ফলিত প্রাসাঙ্গকতার দিকনির্দেশ। লোক- 
সংস্কাত বিজ্ঞানীর সামাজিক দায় ও মানবিক দায়িত্ব | 

আধূনিক যুগ মুখাত ফলিত বিদ্যার যুগ । আধুনিক লোকসংস্কাঁত 
বিজ্ঞান'লোকসংস্কাত চর্চাকে কেবল sm ীতিহাসিক-_সামাজিক-নৃতাত্বিক-_ 
Caos মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ- রাখেন না, লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের 
প্রয়োগগত  সমভাবনাকেও সম্প্রসারিত sal আধুনিক লোকসংস্কৃত 
বিজ্ঞানীর কাছে লোকসংস্কৃতি পুরাতন! চচরি বিষয় বা সূত্র তথা অতাঁতের 
ফসিল STE নয়, চলমান কালের প্রবাহে সঙ্গীব ও ক্রমপ্রসারিত বিষয় । সমাজ 
পারপাশ্বিকের পরিবর্তনে প্রথাগত লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক মূল্যের 
পরিবর্তন সাধিত SX এবং অন্যদিকে লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহকে ফলিত 
বিদ্যার মাধাম হিসাবে উদ্দেশ্য অভিম:খশন ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা 
xm! লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট উদ্দেশ্য অভিমুখশন প্রয্োগযোগ্যতা প্রশ্নাতীত 
বিষয় । অবশ্য এক্ষেত্রে লোকসংস্কীতি ও লোকাবিকীতর ('ফোকলোর” ও 
“ফেকলোর' ) মধ্যে ভারসামা রক্ষা করা কঠিন। তাছাড়া, লোকসংস্কীত 
অনুরাগের আঁত আগ্রহে নাবচারে লোকসংস্কৃতির উপকরণাদি গ্রহণও সঠিক 
নয়! কারণ বুঙপারিপার্রিকের প্রভাবে লোকসংস্কৃতির মধ্যে বহুবিধ 
গণ্চাৎপদ ধ্যান ধারণা অবস্থান করে । লোকসংস্কাঁত বিজ্ঞানকে তাই ভালো 


ফলিত লোকসংস্কৃতি ১৩১, 


মন্দ কৃতিম-অকৃত্িম বা সুদ্থ-অসুস্থ সর্বাদক থেকে সদাসতর্ক থাকতে হয় এবং 
গ্রহণ বর্জনের সচেতনতায় শোকসংস্কৃতিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয় । 
সাধারণভাবে বলা যায়, লোকসংস্কতি কেবলমান্র বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক বিদ্যা 
নয়) অধাঁত শাস্ হিসাবে লোকসংস্কৃতির যেমন একটি "থয়োরিটিক্যাল 
আসপেকট' বা তাত্বিক দিক আছে, তেমনই এর একটি *প্র্যাকটিক্যাল-জ্যাপ্লায়েড 
আসপেষ্ট” বা প্রয়োগগত ফলিত দিক আছে । এতিহ্যবোধ-সপ্তারঃ স্বদেশা- 
নুরাগ সৃষ্টি, জাতীয়তাবোধ-জাগরণ, সংহতি-সাধন, সামাজিক-রাজনৈতিক 
প্রীতরোধ সৃষ্টি, উন্নয়নমূলক পারিকম্পনা রূপায়ণ, প্রশাসনিক কর্মে সাহাষ্য- 
দান, সংযোগ মাধ্যম সৃষ্টি, TACT সংগঠন, জনাশক্ষা সম্প্রসারণ, eels 
ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগগত বা ফাঁলত মূল্য অপরিসীম | 

ফলিত লোকসংস্কৃতির বহুমুখা কার্ষকারিতার ধারাকে প্রধানতঃ 'তিনটি- 
রূপে TANS করা যায়, ধা ফলিত লোকসংস্কৃতির নয়! প্রীতিকদ্প-_ 


ফলিত 
লোকসংস্কীতবিজ্ঞান 
( Applied Folklore ) 


ইল 
নত রা শৈল্পিক টা নি কর্মধারাগত 


( Pedagogical ) ( Artistic Reactological ) ( Praxeological ) 

aef ize বৈশিষ্ট্যে ফলিত লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান এক প্রকার উদ্দেশ্য 
সাধনে নিয়োজিত কর্মপদ্ধতি, যা উপরে বর্ণিত ফলিত লোকসংস্কাতির 
ব্রিধারাতেই বিভিন্নভাবে সক্রিয় থাকে। তাই সামগ্রিকভাবে ফলিত লোক- 
সংস্কৃতিকে সমাজ ' মনোবিজ্ঞানের পারভাষায় manipulatory approch 
বা নিয়ন্মণমূলক কর্মীবধি হিসাবে নির্দেশে করা যায়। জ্ঞান-বিদ্যার বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে লোকসংস্কীতির উপকরণাঁদি বা লোকসংস্কীতাবদ্যার ASTR, সহায়ক- 
বিদ্যা হিসাবে বথন ব্যবহাত হয়, তখন লোকসংস্কৃতির উদ্দেশামুখীন ব্যবহার 
বিশেষভাবে ফলিত লোকসংস্কীতির শিক্ষানুশীলনগত ধারাকে IS করে! 
লোকসংস্কৃ্তর বিষয়সমূহ বা লোকসংস্কীতর Bes প্রকরণগত ধারাসমূহ 
যখন ভিন্নতর শিল্প-সাহত্যের ক্ষেত্রে, শৈজ্পিক সৃজনশীলতার ব্যবহৃত হয়,. 
তখন তা ফলিত লোকসংস্কৃতির শৈল্পিক প্রাতিক্রিয়াগত 'দিককে প্রতিফালিত 
করে! লোকসংস্কীতির উপাদান বা মাধ্যমসমূহ যখন ভিন্নতর উদ্দেশ্য 
ATCA প্রয়োগ করা হয়, তখনই তা হয়ে ওঠে কর্মধারাগত প্রায়োগিক 
লোকসংস্কৃতি। 

ফলিত লোকসংস্কৃতির তিনটি ধারার মধ্যে তৃতীয় ধারাটি অর্থধি কমণধারা- 


৯৩২ : সংস্কৃতি 
গত-ফলিত লোকসংস্কীতি বা Praxeological Applied Folklore fao 
গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে । লোকসংস্কৃতির অস্তার্নীহত তাৎপ ও বাস্তব 
প্রশ্লোজনীয়তার নিরিখে কর্মধারাগত ফলিত লোকসংস্কাতি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ | 
TEI উদ্দেশ্যমুখান কর্ম সংক্রান্ত লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক কার্ধকর SOUS 
ফলিত লোকসংস্কৃতির কর্মধারাগত দিক DO কর্ম ধারাগত ধারায় লোকসংস্কৃতির 
উপাদান উদ্দেশ্যমুখীনভাবে বিশেষরূপে প্রয়োগ করা হয়। উদ্দেশ্যগত 
+দক থেকে কর্মধারাগত ফলিত লোকসংস্কৃতির তিনটি রূপ 
কর্মধারাগত 
ফলিত লোকসংস্কৃতি 
( Praxeological A pple Folklore ) 
ই ই 0134 
আত্মধাদী emis «T পরহিতৈষী 

( Egocentric ) ( Intrinsic ) ( Altruistic ) 

আত্মবাদাঁ ধারাটি মূলতঃ ফালত লোকসংস্কৃতির আত্মকেন্দিকতাকে 
প্রাধান্য দেয়, যা সার্বিক স্বার্থ উপেক্ষা করে ব্যক্তিস্বার্থসদ্ধির উদ্দেশ্যে 
কর্মপ্রয়াসকে নিয়ল্রণ করে । পরহিতৈষা ধারায় অপরের স্বার্থ বা সামাজিক 
পরার্থ মূল অভিপ্রায় হিসাবে সদা AlN থাকে, আত্মবাদী কর্ম“ধারার 
বিপরীত কোটিতে যার অবস্থান ৷ ' আত্মবাদা ধারায় লোকসংস্কৃতির 
যে ফলিত প্রচেষ্টা মূলতঃ আত্মস্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে 
নিয়োজিত হয়, তা পরহিতৈষণ ধারায় পরহিতার্থে বা সম্টিগত সামাজিক ও 
মানবিক কল্যাণকমে নিয়োজিত su এই আত্মবাদী ও পরহিতৈষী ধারার 
NIA ec বিরাজ করে ফলিত লোকসংস্কীতর cert ধারা । লোক- 
সংস্কৃতির সৃজনশণলতায় লোকসমাজ দেশজ উপকরণ ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে 
সমাজ-বান্তবতার প্রক্রিয়ায় সে আধুনিকতার ব্যবহার বা প্রয়োগ ঘটায়, তাই 
ফালত পায়ে অন্তমখধ ধারা হিসাবে সুচিহ্নিত । 

লোকসংস্কৃতির ফলিত বা প্রয়োগিক ব্যবহারিক COS যেমন উদ্দেশ্যগত 
বিভিন্নতা থাকে, তেমন ^ পন্ভীত-প্রকরণগত নানারূপ বিভিন্নতা দেখা যায়। 
প্রায়োগিক CHU ফলিত লোকসংস্কৃতির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্াকে বিশিষ্ট অর্থে 
“পদ্ধতি-প্রকরণগত বিভাগ” হিসাবে নির্দেশ করা যায়, যার Talay রূপ 
লক্ষণীয় 

(১) স্বকীয় ( Inheritrix ) - 

(3) faatae ( Orientating ) 

(৩) স্বতোৎসারিত ( Reflectory ) . 


ফলিত লোকসংস্কীতি ১৩৩. 


লোকসংস্কাতর উপাদান বা CHAS স্বকীয় রূপে ব্যবহার করাই লোক- 
সংস্কৃতির বিশুদ্ধ বা. স্বকীয় রূপাবয়ধগত ফলিত রুপ । কমধারাগত ফলিত- 
লোকসংস্কৃতির পরহিতৈষাঁ ধারার বিশিষ্ট রূপ- নিয়ন্বিত eT EX» প্রয়োগিক 
ক্ষেত্রে যখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে লোকসংস্কৃতির মৌলিক বিষয় বা রূপকে 
fama করা হয়; তা Malas লোকসংস্কীতি নামে পরিচিত। আদিম- 
. প্রকরণগত দিক থেকে নিয়ান্ঘত লোকসংস্কীত প্রকৃত লোকসংস্কৃতির সমাকৃতি 
( Isomorphous ) রূপ পরিগ্রহ করে কিন্তু প্রকৃত লোকসংস্কীতির সমধমর্ণ বা 
Identical হয় না। ব্যক্তিগত প্রয্নাসঙ্গাত এবং উদ্দেশ্যমুখীন সুনিয়ন্পিত- 
ভাবে ATS হলেও ফলিত লোকসংস্কীতর fed ers ধারা অনেকক্ষেত্রে 
জনপ্রিয়তার পথ ধরে কোনক্রমে মৌখিক ধারায় প্রচলনগত [ISTE করে» 
মনোবিজ্ঞানের পারভাষায় যাকে Post Volantary Spontaneous Creation 
হিসেবে নিদেশ করা হয়! বলাবাহল্য প্রচলনগত 'সিদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত‘ প্রবাহে 
লোকদংস্কীতর এইপ্রকার নিয়ন্লিত ফালত র্‌স লোকায়ত সংস্কৃতির নৈশিষ্ট্য- 
মাত বা লোকসংস্কীতর সমগোত্রীয় হয়ে ওঠে । কর্মধারাগত ফলিত লোক- 
সংস্কৃতির পরহিতৈষা ধারার তৃতীয় রুপ স্বতোৎসারিত কার্যক্রম 00 উদ্দেশ্য- 
মুখাীনভাবে বিভিন্ন কাষক্রমের অনুষঙ্গে লোকসমাজে অনেকক্ষেত্রে এমন বাস্তব 
পারবেশ ATS করা বায়, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে alee’ fama লোকসংস্কৃতির 
নবতর প্রকাশ বা বিকাশকে আনবার্ধ করে তোলে । অনুরূপ বাস্তব পরিবেশ 
ও পরিমণ্ডলের পটভূমিতে লোকসমাজে সৃষ্টি হয় স্বকীয় আবেগজাত সমল্টিগত 
wieder, যা সঞ্জনশাঁলতায় লোকসংস্কীতির স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব ও বিকাশকে 
আনবার্ধ করে তোলে । এইরুপে ASS প্রয়োগক ফলিত বা প্রায়োগক লোক- 
সংস্কৃতি স্বতোৎসারত লোকসংস্কীতি | | 
উপরে বার্ণত পন্ধতিণপ্রকরণগত ধারা্রয়ের তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, 
ষে স্বকীয়, নিয়ন্লিত ও ্বতোৎসারিত এই তিনাঁটর প্রকৃতি বা রূপ এক নয়। 
স্বকণয় ধারাটি প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতির PENS মৌলিক ধারাকে অক্ষর 
ও অব্যাহত রাখে | তাই ash যথাযথ লোকসংস্কৃতর কর্মধারাগত রুপের 
fae থেকে স্বকীয় ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ! পদ্ধাত প্রকরণের Tre থেকে 
নিয়ন্ঘিত ধারাটি বহুলাংশেউদ্দেশ্যমুখীনতাগ্ন SW! কারণ ব্যবহারিক উদ্দেশ্য 
এবং উদ্দেশ্যানুসারণ বহুমুখী APT এখানে প্রাধান্য লাভ বরে। কম'ধারাগত 
ফলিত লোকসংস্কীতির পদ্ধতি প্রকরণগত তৃতীয় ধারাটি স্বতোৎসারিত ধারা | 
এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সমভাবে বিরাজ করলেও তার পদ্ধতিগত রূপটি একান্তভাবে 
বিষয় অনুসারী । এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লোকগোম্ঠীর মধ্যে আভপ্রেত ধারণা বা 
বন্তব্যকে এমনভাবে প্রচার করা হয়, যার ফলে লোকসাধারণ নিজস্ব প্রেরণায় 
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স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানাবিধ সৃষ্টিতে উন্মুখ হয়। এইভাবে উদ্দেশামুখীন্তায়, 
বাহরাগত উদ্দেশ্য প্রায়োগিক লোকসংস্কাতির প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত রূপ লাভ 
করে । তাই এই প্রকার কর্মধারাগত ফলিত রূপ স্বতোতসারিত লোকসংস্কাত 
হিসাবে সংচিহ্নিত করা যায় | 

ATSA বিচার করলে এই সত্য অস্বীকার করা যায় না CR, সামীগ্রক- 
ভাবে ফলিত লোকসংস্কৃতি একপ্রকার উদ্দেশ্যমুখীন লোকসংস্কৃতির ব্যবহার 
বা প্রয়োগ ৷ রক্ষণশীল iss উদ্দেশ্যমুখীন লোকসংস্কৃতির ব্যবহার বা 
প্রয়োগ সঠিক নয় বলে মনে হলেও, আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের TiS- 
কোণ থেকে এই জাতীয় ফালত বা প্রায়োগিক লোকসংস্কৃতিগত প্রয়াস বিশেষ 
মূল্যবান। ফাঁলত লোকসংস্কীত মূলতঃ আদশগত প্রত্যয় বা সমাজবিজ্ঞানের 
সামাজিক ও ভাবাদশগত দায়বদ্ধতার দ্বারা পারচালিত হয়। সমাজ বিজ্ঞানী 
হিসাবে সামাজিক দায়ব্ধতার জন্যই আধুনিক লোকসংস্কীত 'বজ্ঞানীগণ 
লোকসংস্কৃতিচচয়ি সামাজিক কল্যাণের পাঁরপ্রোক্ষিতে ফলিত লোকসংস্কৃতি- 
fae তথা Applied Folkloristics এর প্রাধান্য প্রদান করেন! 
প্রকৃতপক্ষে সামাজিক দায়বদ্ধতার ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আধুনিক 
দৃচ্টকোণ থেকে Applied Folkloristics তথা ফলিত লোকসংস্কৃতি বা 


প্রায়োগিক লোকসংস্কীতবিজ্ঞানের বিষয়টিকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় '-. 
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সামাজক দায়বদ্ধতা [ee d ফালত লোকসংস্কৃতির বহুবিজ্ঞারণ কর্মধারায় 
লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানীকে এঁতিহ্গত পাঁরমর্জন রক্ষা ও পরিবর্তন সাধন, 
মৌিকতা রক্ষা ও নবতর ব্যবহার এবং অকীন্রমতা সংরক্ষণ ও উদ্দেশ্যসাধনের 
মহৎ প্রচেষ্টার বিপরাঁতমূুখী aes পথে অগ্রসর হতে হয়! আপাত Wie 
atlases ফালত লোকসংস্কীতিকে Manipulatory Lore, Exploitative 
Lore, Folkloric Brokery, Folklorismus, Impure or Buster- 
dized Folklore প্রভাত রূপে অভিহিত করা হর। প্রায়োগিক ক্ষেত্র 
লোকসংস্কৃতির বিকীতর আশঙ্কা অমূলক নয়, তথাপি লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের 
তত্ব ও পদ্ধাতাবদ্যাগত প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার tales দায়িত্ব 
বোধেই লোকসংস্কীতাবদকে ফাঁলত লোকসংস্কৃতির Terra পথে অগ্রসর 
হতে হয়। ফলিত পৰ্যায়ে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে পারচ্ছিতি অনুসারে সৃষ্টি 
হয় লোকবৃত্বান্তগত ও লোকবৃত্তবাহভূত ( Concyclic and Encyclic ) 
বিশ্থার। ফলিত লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের সমাজ কল্যাণমুখখী পরম্পরাগত 
প্রবাহে দন্ট হয় “লোকাবিষ্ট gie’-y (Induced Lore) আবর্তন | 
সামাগ্রক বিচারে বলা যায়, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের বচ্চুমূখী অনুশীলনের 


ফলিত লোকসংস্কাত $ ১৩৫ 


ক্ষেত্রে ফলত লোকসংস্কৃতি বা প্রায়োগক লোকসংস্কীতি বিদ্যার গর্ব 
অপরিসাঁম ৷! লোকসংস্কৃতাবদ্যা চচরি ক্ষেত্রে শিক্ষাগত শঙ্খলায় তত্ব ও 
পদ্ধাত 'বদ্যার নির্ভর ফাঁলত বা প্রায়োগক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের 
Applied Folkloristics ) অনুশীলনের পরিধি করমপ্রসারিত হয়ে চলেছে 
সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ইতিহাসের সচেতনতায় | 


Bibhutibhusan: His life, Life style and Novels 
Barindra Basu 


[ We want to bring Bibhutibhusan Bando- 
padhaya, a great Bengali litterateur within 
the perceptibility of readers other than 
bengalees who are very much interested to 
be acquainted with noteworthy Bengali 
authors. Barindra Basu is entrusted with 
the respons blity to excavete the inner depth 
of Bibhutibhusan in English for those readers 
who feel difficulty to follow Bengali. We 
hope those readers will feel at home with 
Bibhutibhusan’s writings and will be able to 
feel the magnitude of his greatness along 
with hie variety of experience, sincerity of 
purpose, and capability of exposition. ] 
1 

Bibhutibhusan Bandopadhaya was an extraordinary littera- 
teur. Not necessarily in Bengali literature, he is probaly the 
most unique novelist in the world-literature too. Profound 
in the perception of life and universe, ever-expanding in the 
reticulum of time and space, having unrivalled ability of 
transforming his own subjective feeling to objective reali- 
sation of the readers and vice-versa, he was one of the un- 
usual sort of writers with deep poetic flavour. It is hardly 
possible to perceive the extensi n of the experience, obser- 
vation and feeling of such a great writer and to bring that 
to the limitation of understanding of others: 

Bibhutibhusan's life and lite-style had various dimensions. 
He was friend, neighbour and associate of the common run 
of people, simple, innocent and sometimes a bit quaint. 
He loved them, lived with them, partook their joys and 
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sorrows, shared their gain and loss, success and frustration. 
But his first love was his rural nature. He was bom and 
brought up amidst the sylvan beauty of the rural Bengal. 
From his very childhood he keenly observed the surrounding 
wilderness with the plants, trees, saplings and creepers; the 
leaves unfolding, the flowers blooming, the pods bursting 
and the seeds dispersing. Sometimes asa lonely traveller 
with a bamboo twig in hand he used to observe the adjacent 
landscapes with deep attention. At times plunged in the 
depth of life, he felt the unsophisticated sorrow and pain, 
joy and satisfaction of diverse people, or perceived within 
himself the essential truth of life and the world. And all 
these experiences and perceptions simultaneously were trans- 
formed into the subjects and objects of his literary creation. 
But he was never a captive in the small arena of the rural 
periphery. He had his own perceptibility blossomed in 
the small circumference of an unknown village till it 
widened and expanded into eternity. His consciousness 
touched the tiny blue flower of Shyaamaa ghaas (শ্যামঘাস) of 
our planet in one direction and the ‘Orion’ constellation 
in the other, and still transgressing to greater range. The 
small and insignificant vermillion red fruit of Telakucho 
of the muddy earth as well as the gigantic galaxy Emicron. 
Seti (?) of the far off sky touched his fresh and lovesoaked 
perception equally. In the reticulum of time and space, in. 
the network of being and becoming he always endeavoured 
to establish communion with eternity. He crossed border 
after border and broke boundaries after boundaries. His 
first journey was from ‘Pather Panchali’ to ‘Aparajita, from 
Nischintapur of care-freeness to the city of complexities, 
pervertion and frustration. 

But towards the end of ‘Aparajita? the story overcame 
the narrow limitations of the urban sophistication and 
pervertion and revealed an altogether new nature, which 
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was never the nature of ‘Pather Panchali’. -It was not soft, 
dew-soaked pleasing greenery of rural Bengal. It was dense 
and desolate forestry of Nagpur, silent and awesome, on 
the hard stony and wavy soil miles after miles, covered with 
big trees of different varieties and species (such as Sal, - 
Chameli, Lobia, Arjun, Sirish, Kshirish etc etc), Some 
where it. was endless wilderness of Cactus and Ebony, © 
somewhere wide stretch of prairie. Opu felt quite different 
sort of joy here. What a difference | - Riding and flying 
with ‘the galloping speed along the - prairie, oh what 
sensation, what rapture, what salvation! Opu still felt 
with all his heart that undaunted virility, exuberant with 
masculine vigour. Along with his adventure of the day 
time, every evening, every night he used to feel mental 
communion the with vast sky over head, the stars, the 
milky way, the Venus, the saturn and numberless constalla- 
- tion of stars. - 

Bibhutibhusan's perception of nature did not halt here. 
How dearly and with what intense passion he felt the 
vastness of time and space is difficult to measure, It is best 
examplified in his *Aaranyak' and 'Devjaan' In Aaranyak 
the mundane nature with its vast expansion, its sylvan 
beauty, the variety of species, with the variegation of colour 
created a mosaic of beauty undescribable. The moonlit 
nights, the sun-flooded meadows, the awe-inspiring calmness 
the burning summer, the chill of the winter-nights, the 
flower-adorned spring, everything drive away the petit. 
exhaustion and spurious sophistication of our perverted 
life-style, whenever we go through the book. 

And about men! Bibhutibhusan wanted to feel the 
heart-throb of the most common men. He liked to know the 
history of those poverty-stricken but innocent people who 
passed their life by the paddy fields and laboured hard from 
morning to evening, yet faced the world with a smile on 
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the face ; Bibhutibhusan desired to draw their picture in 
his books. | i : 
TA 

It was the beginning of 4th decade of the present century 
` {20th century’. The year was round about 1930. Rabin- 
dranath’s ‘Seser Kabita’ was just publised, which depicted 
the most modern attitude of literature. The book was highly 
applauded. Sarat Chandra presented his readers a pedagogic 
dialogue or a catechism in the name of novel ‘Sesh - 
Prashna’. Kalloleans and its associate magazinists became 
up and doing to enter world-market with their literature. 
Budhade Basu wrote ‘Jedin Phutlo Kamal’; Sailajananda's: 
*Narimedh', Premendra Mitra's ‘Pank’, Annadasankar’s 
*Agun Niya Khela’, Achintya's ‘Bede’ etc saw the face of 
sun at this time. But the Bengali readers were very much 
disgusted with these books. Excepting some ~so called 
wiseacre intellectuals, to most of the -Bengali readers the 
Kollolean writings were sheer blatant propagandism. Flesh 
and not the soul was their only stock-in-trade. Their 
themes of novels centered on sex, murder, hunger, nervous 
disorders and non-communication, which they learnt 
from their western mentors. About these writers, Dr. 
Srikumar Bandopadhaya, the great critic observed in his 
*Banga Sahiteya Upanyaser Dhara’ that the novels of these 
litterateurs were fraught only with ugly, poverty-stricken 
ethics-defiant,  transgression-instigating, morbid and 
abominable connivance; or it was a pose of these writers 
or 8 display of vanity.’ . 

Realism was taking a new turn and -having a new 
dimension. The writers -made a fake diagnosis of the 
maladies of the age and. suggest a new anodyne too much for 
the present readers to accept. - 

At this- time, ‘Bibhutibhusan, our hero, entered. the 
stage. A poor-man (but never mean), a simple villager, with 
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a bit shabby dress, having no sign of superficial scholarship 
expressed from his demeanour, excepting simplicity mingled. 
with spiritualism. When the Bengali readers bad to remain 
satisfied with something abominable and perverted, it was 
Bibhutibhusan who came unnoticingly in the arena making. 
a new departure from the prevailing concept. A man of 
healthy stature, without any inhibition and foppishness. 
he entered straightforwardly and brought, with ‘him the 
fragrance‘ of the rural paddy-field and a book in hand 
bearing the title with the semblance of folk-literature, but 
with some new conception. The name of the book was. 
“PATHER PANCHALT". 

Oh! how dearly we loved the book. Cynicism, perver- 
sion, frustration, pessimism as the cult of neo-modern. 
literature so long marketted to us, instantly melted from our. 
mind. No longer we had toremain alien to our own literature. 
We felt a fresh air from vernal wood blowing and ‘Pather 
Panchali' was the only befitting answer to the unsavoury 
fictions of the neo-modernists. 

But fault-finders are never tired of their business, 
They started the publicity that Bibhutibhusan was not 
realistic. His is a romantic book, devoid of real life and. 
authenticity. But the reply came from one of the most 
modern teachers of modern literature, ‘In opu’s thoughts and 
fancies, his games and impersonations:--in them all we sense 
the truth of actual experience. It ( breathes) a realism., 
which pure fiction, even the greatest, can seldom acieve. , 
( T. W. Clerk, professor, School of Oriental and African 
Studies, London University ). 

Inspite of a few fault-finders, ‘Pather Panchal’ had been 
highly applauded in our country and abroad. In fiction. 
we want two contradictory conditions. We want authen- 
ticity, i. e. fiction should consists of reallife-experiences and 
surroundings. Secondly, we wanta complete plot, a total. 
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story, with expositioz, rising action, climax, falling action 
and conclusion, even at the cost of authenticity. But real 
life is never as such. Most of the time a flourishing life is 
‘cut short prematurely, sometimes a life seems to be 
completed in some unexpected moment but at the next 
moment it arouses with new turnings. If we value 
authenticity as the foremost condition of a fiction, then 
it must be admitted that fiction can seldom be a complete 
whole. Some are of opinion that ‘Pather Panchali’ would 
have completed with ‘Amantir Bhempu' (আম আঁটি 
TE’), but another turning was awaiting in the life of 
Opu, most authentic and of greater importance, ‘Acrur 
Sambad.’ If Bibhütibhusan would have omitted that then 
the story would ‘have been a complete whole, but not 
‘authentic as the real life. Bibhutibhusan was not agreeable 
to do away with the authenticity to satisfy a child-like 
-urge of a complete plot. Let us quote the observation of 
M. G. Meney, a renowned critic of ‘Oxford Mail’, who has 
tightly caught the authentic flavour of the book £ 

*..Its ( Pather Panchali's) paintaking translators of 
UNESCO edition have decided that the author was so 
-simple that he didnot know where best to end the book, ৪3 
they have chosen a different point for him (the same point 
that Satyajit Roy chose for his film ) 

Well the translators are scholars and must know what 
they are about. But the book is so well written that to 
the layman Mr, Bannerjee cannot have been all that 
simple. i 

May be he simply did not want a neat ending, may be 
he decided that life is not as neat and tidy as a novel. 
Perhaps he anticipated Godard in thinking that a tale 
Should have a beginning, a middle, an ending, but not 
necessarily in that order. 

After all the book starts with an ending $ the drawing 
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to a close of tke life of Indir- Thakrun, a widow with no 
immediate family, who has outlived her contemporaries, is 
ctuelly spurned by Shorbajaya, the young woman who is- 
her closest relative and is loved only by Sabojaya’s little 
daughter Durga. 

And yet Shorbojoya turns out to be an ordinary human 
being, full of the milk of human ‘kindness, a good mother, 
and as sensitive as life allows her to be. After Indir's. 
desolating death the story takes up the life of Shorbojaya, 
her husband, and their children, Durga and Opu. 

Because each chapter rambles, because it deals in the- 
detail of life, it also carríes the sweep of conviction that 
has left western literature. It deals in those old-hat things,. 
the eternal verities, i 

The book gets inside the skin of an old rejected woman 
and.of young resilient children, but it is life affairming. 
principally because it is also close to death. Western 
writers to-day know about non-communication, about sex,. 
betrayal, murder, , nervous disorder, but this Bengali 
writer can teach them a thing or two about the basica.”. 


The perception, conception, appreciation and criticism. 
of *Pather Panchali’ by western writers bave given the book 
a wide range of world-wide reputation. The world famous 
critic of great talent, E. J. Thompson hinted in 1932 that 
‘Pather Panchali’ was competent enough to deserve Nobel 
Prize. Some noteworthy critics and commentators of 
Europe and America who analysed and appreciated the depth. 
and flavout of the book are 2 

In English : Antony Bevins, M. S. Smith, R. C. Churchill, 
Ifonic Hosegood, Vernon Seannel, M. S. Scott, Richard 
Jones, Julian Simons and etc etc. 


Among American critics who are worth mentioning- 
are: Barbera Brey, Sylvan Poulos of Rochester University, 
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Ernest Bender of Pennysylvanea University etc, UNESCO 
has also rendered great honour to this book. 

And the responses in Bengal after the publication of 
“Pather Panchali” ! It is indiscribable, beggaring. description. 
Bengali readers, excepting a few perverted intellectuales, 
were simply swept away with ecstasy after discovering a 
new identity of themselves in the book. Before drawing 
conclusion of the chapter we quote Rabindravath’s appre- 
ciation in original. (I dare not translating it. ) : 

“পথের পাঁচালর আধ্যানটা অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের 'জিনিষেরও 
অনেক AST বাঁক থাকে । যেখানে STRATA আছি সেখানেও সব মানুষের 
সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে AT! পথের পাঁচালি যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা 
সেও অজানা MST নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন 
জিনিস ঝাপসা SAM, মনে হয় খুব খাট উ*চু দরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে 
FST দরের রাঙতার সাঙ্গ পরাবার চেষ্টা নেই৷ বইখানা দাঁড়য়ে আছে 
আপন সতোর জোরে 1. এই বইখানাতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর 
থেকে শিক্ষা হয়ীন কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখান । 
এই AA গাছপালা পথঘাট মেয়ে-পুরুষ সুখ-দুঃখ AIEE আমাদের 
AIS অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পাঁরবেষ্টন থেকে দূরে প্রাক্ষি্ড করে দেখানো 
হয়েছে! সাহিত্যে একটা নতুন জিনিষ পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত 
জিনিষের মতো সে সুস্পষ্ট 0" 

Any how the exuberance ofthe incitment and inspiration 
of that day centering the great book flooded the sphere of 
Bengali literature | But before going to that we want to be 
acquainted with tne life (and) lifestyle of Bibhutibhusan for 
better understanding the sap and source of his sustenance. 

3 

Bibhutibhusan wes born at 10-30 A. M. on 12th 
September, 1894, Wednesday at the house of his maternal 
uncle in Ghoshpara-Muratipur. The village was not far 
from Kanchrapara. His father was Mahananda Bandopa- 
dhaya, and mother, Mrinalini Devi, daughter of Guru- 
charan Chattopadhaya of Khosbag in Burdwan district. 
Gurucharan's paterne] house was at village Muratipur. 
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Bibbutibhusan’s ancestors lived originally in panitar in the 
district of 24 Pargans. Tarinicharan, the grand: father of 
Bibhutibhusan, was a village doctor (কাঁবরাজ ) who migrated 
to Baarraackpur (বারাকপুর) (Not Baryakpur ব্যারাকপুরা near 
Ranaght, where Bibhutibhusan's next generation lives now). 
At this time this locality was very prosperous for the wealth 
of indigo planters. Tarinicharan did not return from this 
village, i 

Mahananda Bandopadhaya Sastri, the son of Tarini- 
charan was the father of Bibhutibhusan. In Baarraackpur 
and the surrounding skirt, Mahananda earned local reputa- 
tion as a professional narrator of scripturaland mythological 
stories. At his youth he went to Benaras to learn Sanskrit 
and travelled North-Eastern portion of India. He went to 
Ajmir, Goalior, and upto peswar. Bibhutibhusan's habit 
'and passion for wandering was Perhaps inherited from his 
father. Mahananda was the disciple of the renowned 
, Story-narrator Uddhab Siromani. He possessed a voice, 
sweet and barytone. 

Bibhutibhusan’s maternal village Ghospara Muratipur was 
famous for the community of Aulchand and Kartaabhajaa. 
Near this village was also the birth place of the renowned 
poet of the 19th century, Iswarchandra Gupta, the ruins of 
whose house is still there. Near st hand are Halisahar, 
Kumarbatta etc. many vaisnaba holy places—the place of 
birth and ascetic practice of Sri Chaitanyadev, Iswarpuri 
and the poet Ramprasad Sen. Sri Chaitanya fostered 
renaissance in medieval Bengal, Iswarpuri was a great 
religious inspirer and Ramprasad was the most famous Sakta 
poet of Bengal. All these dormant influences contributed 
in the formation of the mental make-up of the boy Bibhuti 
unseemingly. 

The family of Mahananda was very poor. Though 
Mahananda wasatalented man, he was very unpractical 
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and apparently most incapable of earning even the bare 
necessities of life, Bibhuti’s mother was often at her wit's 
end to provide even the barest subsistence for her house- 
hold. 

Bibhuti's education began at the house. His father was 
his first teacher. Due to Bibhuti's insatiable voracity 
for learning, everyday he needed a new primary reader 
{প্রথম ভাগ ), because the old one used to be torn out. 
Mahananda every month along with his grocery purchased 
thirty primary readers in seven and half annas (44 paise). 
Though it was a great pressureon the poverty-stricken family, 
Mahananda ungrudgingly and affectionately purchased that 
and felt a pleasure in himself. After that Bibhutibhusan 
read at the village-pathsala of Hari Roy, next, at Saganja- 
Keota in Hooghly and here after when hisfather was staying 
abroad, he got his primary education at a pathsala at 
Arpuli lane at Bowbazar, Calcutta. Along with that he 
learnt Sanskrit from his father. 

Later he joined the village school, but not very easily, 
due to financial stringency. Next he entered Banagram High 
School. Then their economic condition was too stringent. 
father was staying abroad and to bis mother it was a dream 
that her son would be a student of the subdivisional High 
School. But seeing the neighbour’s children going to High 
‘School Bibhuti could hardly check his keen desire to get 
admission to Higher school, At last his mother gave hima 
few pices of silver which she kept biddenfor bad days. When 
the Head Master of the school saw the vermilion-marked 


“rupees, he asked Bibhuti about it and came to know the 


tragedy behind it. CharucFandra Mukhopadhaya, that Head 
master was a great soul. With financial assistance and affec- 
tion from Charuchandra Mukhopadhaya. Bibhuti could 
continue his studies there. He had great erudition for know- 
ledge and always tried to inspire Bibhutibusan as he very 
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much appreciated . Bibhuti's genius. From this High: 
School Bibhutibhu:an appeared at the Matriculation 
. Examination of the Calcutta University in 1914 and 
inspite of difficulties caused by his extreme indigence got 
first division. And became first among all the boys of his- 
school In 1916 he passed the Intermediate Examination 
from Ripon College (Now Surendranath College) with 1st 
Divn, and BA. with Distinction from the same college- 
in 1918, Afterwards he studied in M.A. class for sometime 
and Law. Dr. Nirod Chowdhury, designated recently 
as commander of the British Empire, was his classmate. 
Their friendship lasted till the death of Bibhuti. 

When Bibhutibhusan was a student of 3rd year, B A. 
class, he married Gauri Devi, daughter of Kalibhusan 
Mukhopadhaya, an advocate of Basirhat, South 24 Parganas.. 
He loved his wife from the depth of his hesrt, but sadly, 
Gauri Devi died of cholera a year after. He married second’ 
time in 1940 and had a son of that marriage, Taradas. 

After the demise of Gauri Devi Bibhutibhusan gave up 
academic education, and accepted the survice of a school 
teacher at Jangipara in Hoogly district. But he did not 
like the place. He left the place, and joined another school 
at Sonarpur-Harinavi. This village is associated with two: 
famous personalities—Sibnath Sastri and Netaji Subhas, 
Chandra Basu. 

This time iein 1922, his first short story Upeksite: 
(উপোক্ষতা ) was published in the most reputed Calcutta 
journalof that time, Pravasi. The story was his first 
literary venture. In the same number of Pravasi, the 
- leading piece was one of the best poems of Rabindranath: 
named ‘Sisu Bholanath'. Then Bibhutibhusan was 28 years 
ofage. Inthe first story he was highly applauded by 
many. Dr.P.C. Roy was most surprised to find sucha 
beautiful and well-built- story comingout from the pen of & 
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new writer. He wrote to Bibhutibhusan, ‘your story is 
very satisfying. It is highly graceful, and lucid. Begirtning 
‚to read it, it becomes unputdownable. But it is so short 
‘that the end comes very soon with the reader’s reluctance. 
The taste is also chastened. If you be serious to your 
purpose, you will earn reputation. 25th January, 1922.” 
(তোমার গল্পটি বড় মনোরম হইয়াছে রচনা যেমন সুললিত, তেমনি 
প্রাঞ্জল । পড়িতে আরম্ভ করিলে আর ছাড়তে ইচ্ছা করে না। দুখ হয়ষে 
wg ফুরাইয়া cra aise সুমার্জিত। তুমি চেষ্টা কারলে এ বিষয়ে 
সুনাম অর্জন করিতে পারবে | ২৫শে জানার, ১৯২২)। 

Inthe mean time Bibhutibhusan accepted a peculiar 
service, travelling publicity-officer of ‘cow-protection 
organisation’ (গোরক্ষিনী ASM ভ্রাম্যমান প্রচারক). The prime 
idea behind accepting the service was that he would geta 
ine oppertunity ot wandering various places. Really it 

asso. Being a man of this post he availed the opper- 
| tunity of travelling on foot different places like Assam, 
Tripura, Lower Burma and Arakan. His book ‘Avijaatrik’ 
contained the story of those experiences. 

In 1923 he was appointed a home-cutor of a boy of 
Khelat Chandra Ghosh estates and some time after secretory 
of the manager of the estate, Siddheswer babu. In 1924 he 
became the asst. Manager of the Jungle Mahal (forest 
department) at Bhagalpur of the estate. When he was 
servicing at that post he began to write his famous book 
‘Pather Panchali. After returning from the service he 
became a teacher of Khelat Chandra Memorial High School 
and upto the beginning of 1942 he was in this service. At 
the time of wer he left calcutta, and permanently upto thé 
end of hislife, he was a teacher at Gopalpur, adjacent to 
" Baarraackpur, Bongaon. 

- In 1940, 33 years after his first marriage he married a 
sixteen year old girl Rama- Chattopadhaya, (who was 
affectionately called as Kalyani -by Bibhutibhusan) oa 3rd 
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December, 1940. Kalyani was the second daughter of 
Sorosi Kanta Chattopadhaya, an inhabitant of Chhain Gaon : 
(ছ'য় গাঁও) of Faridpur. Seven years after the marriage, Babloo 
(now Taradas Bannerjee ) was born.’ After the first 
marriage Bibhutibhusan led the life more or less of an 
ascetic, which followed his progressin spiritualism. We 
shall mention about Kalyani afterwards. | 

The last ten years of the life, Bibhutibhusan lived at 
Baarraackpur with his most beloved Kalyani and Babloo. 
Baarraackpur was his ancestral village. Near the ruins of 
ancesteral old house he purchased one small one-storied . 
building andstarted living thereafter minor constructions, At 
the left end of the front- verandah he constructed a cemented 
plattorm. During day-time Bibhutibhusan went on with his 
"writings sitting on that. A small suitcase served the purpos 
of his desk. That was also his companion when he travell 
far and near. Then it became the bearer of his books and 
clothings, and also served as the writing table. The plat- 
form had a leaning back wall. At the times of repose, which 
was very scanty of course, he leaned against the wall, smoked 
relaxingly and went on gossiping with the local people of 
all standards, classes and ages." The verandah was a that- 
-ched one. He did not allow it to be roofed, as he liked to 
enjoy the rural flavour of his house with its surrounding. 
At nights sometimes he used to sit on the platform and 
observed the sky with stars, planets, constellations, galexies 
nebula etc. He very much enjoyed moon-lit nights, which 


. some times aroused meditative mood in him. Hehad uncom- 


mon grasp of Astronomy and Geology. He haddeep intuitive 
knowledge about geological prospecting. ‘It occurred - 
sometimes that men of Geological survey sought his advice | 
‘about the probability of availablity of any minerals under- 
neath at any particular places. He helped them correctly. 
We know he wasa great lover of nature. About for- 
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ests, and trees there of, with their leaves, buds, flowers and 
fruits, he had passion for their sensation and perception. 
He was a poet of sylvan extension around. As well as he 
was also scientist of that subjects too. He was more than 
a botanist. About systematic Botany he had uncommon 
knowledge, which was even wanting in many systematic 
Botanists. He knew so many names of local botanical species, 
which were hardly within the grasp of learned botanists. 
He also knew the scientific names and their families too. 
But he was never a showman of scholarship. Everything was | 
outcome of his keen love for plants and trees and the 
surroundings. Weare here citing a few local botanical 
names of some local plants, which we observe everyday but 
remain quite uninformed of their names and habitats, 

bich Bibhutibhusan observed, enjoyed and gave a place 
ef love and emotion in his writings. Here below are 
‘mentioned a very few of species generally used to be 
mentioned in his literature. 


Bengali Name English name Scientific name 
অপরাজিতা (Butterfly pea) Clitorea ternatia 


আকন্দ (Swallo tree) Calotropis procera 
আশ শেওড়া (Tooth brush) Glycosmis pentaphylla 
উল; ঘাস চা Imperata arundinacea 
ওড্‌ কলমি (Bind weed) 

এড়া Cassiatora 

কাশ্টকারা - Solanum Xanthocarpum 
SAT (Indian becch) Pongamia globra 

qat শাক (Water bind weed) Musa balbisiana 

কাঞ্চন (Mountain ebony) Bauhinia acuminata 
কাল কাসন্দে (Western senna) Cassia sophera ` 
কাশফুল Saccharum spontancum 
THES বা পলাশ Butea frondosa 


wow বাকুরাচি (Eastern tree) Holarrhena antidysentrica 
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কুমুদ বা শাপলা | Nymphaea lotus 
বা শালুক ` (Water lily) | 
কুসুম ফুল (Saff-flower) Carthamus tinctorius 
কৃষ্ণ চূড়া (Peacock flower) Delonix regia 
কেয়ো বাঁকা Leea acquata ^ 
কেলি কদম্ব Adina cordifolia 
কেশুর Scripus grassus 
শ্যামাঘাস - Panicum crus- galli 
স্পাইডার লিলি Tradescantea Virginians 
গঙ্গার Millettia auriculata 
গন্ধ conta (গাঁদাল) (Bind weed) Convolvulus arvensis 
গোয়ালে লতা . A Cayratia pedata 
. TAG (Temple tree) Plumeria acutifolia 
চামোল বা কুন্দ (Downy . Jasminum pubescens 
Jesmine) এ 
ছাতিম ( সপ্তপর্ণ ). Alstonia scholaris 
গোলগোল' = ' . Cochlospermum religiosum 
aò; Clerodendron infortunatum 
বন তুলসা - Croton bonplandianum 
বন মারচ Clemantis cadamia 


বন চাঁড়াল (Telegraph plant) Desomodium gyrans 
ঘৃতকুমারী (Indian aloe) Aloe Indica 


ঘোড়ানিম (Persian lilac) Melia azedorach 

জারুল . (Indian lilac) Ledgerstroemia flasteginoe . 
. feme (Indian ash tree) Odina woodies 

nto Barleria cristata 

otay লতা Bauhinia Vahlii 

fe . Cyathea 

ঢোল কলম ov - Leea macrophylla 

ISAT . (Lantana) Lantana camara 

fotene Aphanamixis polystachya 

তিৎপল্লা (taga) Luffa cylindrica 


তেলাকচো (Scarlet gourd) Cephalandra Indica 
দুধাল Excoecaria acerifolia © 
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Bengali Name English Name Scientific Name 


209 Sesbania bispinosa 
গাকুড় Ficus intectoria 

পাতাল কোণ Kalanchoe spathulata 
পালতে মাদার (Coral tree) Erythnina Indica 
"emet Terminalia tomentosa 
পাই (Indian spinach) Basella rubra 

বকুল (Indian medler) Mimurops eléngi 
বনকাপাশ Hibiscus vitifolius 

বট (Banyan tree) Ficus bengalensis 
বনকরবণ, করবী Nerium Indicum 

বন্যে বুড়ো Gossypium hirstum 
বহেড়া Terminalia belerica 
বাওয়ার Adansonia digitata 
বাথুয়াশাক Chenopodium album 
Zatte Flacourtia sepiaria 

TIAA TEST Aganosma dichotoma 
মুথাঘাস (Common sedge) Cyperus rotandus 
TBI Petrospermum suberifolium 
fifa (Silk flower) Albizzia lebbeck 

শিববৃক্ষ (বিভূতিবাবুর দেওয়া নাম ) Cardiospermum halicaeabum 
শিশু (515০০) Dalbergia 51530 

সজনে Moringa oleifera 

যাঁড়া Cupressus Sempervirens 
geste €লম্ধ্যামীণ ) 4 O'clock Mirabilis Jalapa 

plant) 

সাঁই বাবলা ( সাম বৃক্ষ) Acacia Sumera 

হিজল Barringtonia acutangula 
"fere 


Enhydra fluctuans, and many 
others. 


Bibhutibhusan used to get up early in the morning. 


Irrespective of summer and winter "fe used to take. bath in 
the river Ichhamati, and after that started writing generally. 
-During winter holidays he used to sit on a chair by the 
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railway and enjoy warm sunshine. At Calcutta his usual 
dwelling place was ‘Paradise Lodge’ at 41 Mirzapur street. 
He hada room at the second floor. When in village, 
up to the depth of night he enjoyed the beauty of star- 
studded dark nights or moonbeam of the moonlit nights. 
This enjoyment was most of the time became accompanied 
with his murmuring music. He also liked to feel the drone 
of the cricket. There was a beautiful rhythm in his every- 
day life-style. 

The commonrun of villagers had deep relation with 
him. Various types of men used to come to him with their 
numberless personal problems. "Teenager boys and girls, old 
men and ladies and a sort of unusual types of people were 
very beloved to him. 

He extracted the vital force of his literature from these 
commonest folk of people. Once he wrote to Sri Dilip 
Roy. 

‘আমি কোন বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান নই । দৈনন্দিন ছোটো-খাটো সুখ- 
দুঃখের মধ্য দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র নদীর মতো মচ্হর বেগে অথচ পাঁরপুণণ 
বিশ্বাস ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে-আসল জিনিষটা সেখানে । কোনো 
কিম প্লট সাজানো, পণ্যাকষা কৃত্রিম সিচুয়েশন তোর করা আমি মানি না! 
নভেল কেন কৃত্রিম হবে? প্রাতাঁদনের অমূল্য দানকে RY ফেলে দিয়ে 
কৃত্রমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি করা শুধু টেকনিকের বেসাতি হয়ে 
দাঁড়ায় । কোনো সুস্থ সতর্ক অনলস মনের বিভিল্নম্খী কৌতুহল তাতে 
চারতার্থ হয় না।” 

(Tr. by the author of this article: ‘I dont rely on any 
big event. The brooklet of life, which is always streaming 
leisurely containing the tiny and insignificant sorrows and 
felicities of our every day life with full confidence and 
joy, incorporate the true essence of existence. I have no 
agreement with the composition of artificial plot, device 
of any sort of trickery and concoction of void situation. 
Why novels should be devoid of life. Why the precious. 
gifts of every-day life should be thrown away for the 
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matketing of manipulated technocracy only ? The varied 
interest of a healthy, alert and active mind cannot be 

\ satisfied with that’. ) 

Bibhutibabu’s acquaintance with Ghatsils of Bihar was 
established in the beginning of the 5th decade of this 
century. He purchased a house here and named it 'Gauri- 
kunja’ as the memorial of his first wife, Gauri Devi. He 
used to pass a few months here every year after 1942. At 
that time many scholars, litterateurs and men of reputation 
used to assemble here for his attraction, specially during 

_-Pujas. The reputation of Ghatslta as a travel-spot at the 
‘present is primarily due to Bibhutibhusan. Pramathanath 
Bisi, Biswapati Chowdhury, Gajendranath Mitra, Probodh 

' Kumar Sanyal, Bani Roy, Sumathnath Ghosh, Nirodranjan 
Dasgupta, etc. etc. used to come here in holidays and during 
vacations and enjoyed the company of Bibhutibhusan. 
Bibhutibhusan very much loved to travel the adjacent 
regions of Galudi etc. He acquired a good relationship with 
the aborigines of this area. The wild stretch of Andelbere 
was very dear to him. The river-side of Subarnarekha, 
Pandavsila ( A rock named after pandavas, and probably 
the name was coined by Bibhutibhusan), Kachimdaha, 
Ratmohana, the mound of Phuldungri (ফুলডুংরি পাহাড় ) and 
many other near-by places were his beloved travel-spots. 
He used to meditate sitting on the rocky platform at 
Phuldungri. Near Gaurikunja a crocodile-shaped rock 

^ was very dear to him. He gave it the name of 'Kurmakut' 
( The mound of crocodile) 

Bibhutibhusan never went outside India. But he 
.travelled extensively the vast medows, the wildnesses and 
the large tract of grasslands of Bengal along with different 

- territories of India and observed those very minutely. 
He travelled the greenery and prairie, thickets and wild 
- forests of chotonagpur (Singbhum), Hazaribag, Ranchi and 

৯৯ 
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Saranda. It-has been mentioned previously about his travel 
in.Burma and Aracan on foot. The experiences and 
impressions collected from these journeys are depicted in 
his novels ‘Aparajita, ‘Avijatrik’, ‘Aaranyak’, and in the 
diaries ‘Bone Pahare,’ Hee Aranya Katha Kao’, ‘Thalkobade 
-Ekratri’ etc. When he travelled in Bihar he came in close 
contact of the then conservator of forests, Sri Jogendranath. 
Singha, who became great admirer of Bibhutibhusan, and 
being inspired by him wrote a book named Patker Panchali 
ke‘ Bibhutibhusan: The role of nature in the life of 
Bibhutibhusan has no limit. Rural extensions, deep forests 
and the vastness of universe attracted and inspired him 
equally. He was simply assimilated in nature. $ 
Tbe inspiration of nature in Bibhutibbusan’s life was 
verymuch efective from the very commencement of his 
life. Even it may be concluded that in his case it was 
congenital. And it was manifested in him more by the 
rural environment where he lived from his very childhood. 
He felt that the village Baarraackpur, its pre-serial nature, 
its trees, plants and bushes, birds, and the river Ichhamati , - 
streaming by the side of Baarraackpur had an innate connec- 
tion with the flow of blood in his arteries. It was his good 
luck that Bibhutibhusan came of a very poor family. 
From his very childhood he was free from the dictation’ and 
repression of any guardian. He could loiter in the village 
without any rasistance from any corner. In his childhood 
and boyhood he always felt keen sensitive prerceptivity with 
the soil underneth and hence ‘a deep attachment of nature 
was established with him. Not only of Baarraackpur, slowly , 
the nature beyond the periphery of the local village, _ 
attracted him with no less affection, When a student 
of Banagram High School, he had to go to the school | 
through underwood-way and the beautiful. sights of the | 
forest-line constantly increased his love for nature, His 
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everyday life became a golden-bordered letter from some 
‘unknown world. Throughout his life he recalled his village 
treasured with nature with great fervour, but he never- 
became addicted to the small circle. Ín his nature- 
consciousness, he constantly mingled new treasure with old 
‘accumulations. Sylvan beauty of Baarraackpur, its trees and - 
creepers, flora and fauna, twittering of birds and murmurè 
ing of Ichhamati by his village, all these proved to be the 
very source of his creative faculty. He absorbed that, 
possessed that, but simultaneously overcame that native 
beauty and traversed througb the nature of Ranaghat, 
Bongaon, 24 Parganas, Nadia, Burma, Tripura, Aracan, 
Central India, Bihar, Saranda forests, Shillong etc., and 
after-words his soul spreaded itself in the universal nature 
of time and space-reticulum which could be evident from 
his 'Devjan' and 'Ichhamati. He loved nature trom the 
depth of his heart, but it was never nostalgic. His love for 
nature was always alive, vibrating pulsating and transcending. 
So whenever we enter the landscape of his creation, we 
become neighbour of that surroundings, we live in that 
environment and feel union with that. Bibhutibhusan’s 
perception of nature never supplied only a report to us, he 
made it the most beloved next of kin of ours. 

Not only nature or landscapes, but also human-folk 
‘became his soul-relative. Rabindranath once expressed in 
one of his poems, ‘খে আছে মাটির কাছাকাছি সে-কাবির বাণ! লাগি 
কান পেতে আছি । (lam anticipating the message from the 
poet who feels himself to be in relation of the soil.) 
Bibhutibhusan was that sort of poet. As nature is 
-adhered to soil,so also man. His soul was attached not 
-only to the grace of nature which he observed by the two . 
‘banks of Ichhamati, he also feel the consanguinity with the 
stream of life, composed of the variety of people, the 
humble, the poor, members of the backward classes and 
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so on, waved between the two shores of that streamlet. 
Not because they were poor and humble, but because they. 
expressed a novel variety of lifestyle. To feel their heart- 


beat was to feel the pulsation of life more deeply. His love: 


and interest for men had its root in village, but he crossed 
the  village-proxomities, trod the city-paths and then. 
entered the forests and ultimately came to the universal 
perspective. His magnanimity lay in the exploration of 
greatness in the very insignificant, not by any scale of 
‘ism’ but entirely through the feeling of love. 

Bibhutibhusan was very fond of clear sky and bright. 
days. He liked to enjoy an unobstracted view of the vast 
earth gradually dissolving in the horizon. He fo und 
pleasure in reading books of ancient history of India, Greece. 
and Rome, Astronomy, Epistemology, Astro-Physics 
and Geography, Philosophy, Geology and Botany. 
Reading these sorts of books was his pastime. 
He also liked to read Emerson, Gibbon, Beury, 
Goethe and Keeth. His recreation was itineration and 
gaining acquaintance with sort of quaint persons. Till his. 
death he was an inquisitive reader of National Geographio. 


magazine. He very much liked to get informations of 


abroad. He read most of the papular books of Sir James 
Jeans, Eddington and so on.. He was an honoured invited 
guest in the seminar of Science Congress at Senate (of 00.) 
where Sir James Jeans and Eddington participated. (I cannot. 
exactly mention the year of that science congress, Perhaps. 
the congress was held in some year between 1936 and 1940. 
There he met Jeans and Dr. Albert David Mid feum 
and had a discussion with them.) 

Bibhutibhusan went on writing books till the last days 


of his life. Sparing a few years of his later life his literary, 


career passed through great poverty. But when he got rid 
of poverty by his writings, and became highly reputed in 
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home and abroad in his later life, wealth and fame could 
not disturb his literary endeavour. This time also he wrote 
many famous books. Among those his novels ‘Anubartan’, 
*Devjan', ‘Asani Sanket’, ‘Ichbamati’ etc are noteworthy. 

Bibhutibhusan died in 1950 (B.S. 1357, 15th Kartik, 
Wednesday) on 1st November at 8-15 P.M. at the age of 
fifty six. Two days before his death he was quite hale and 
"hearty. 

Now It will not be out of place to mention the role of 
women in his life. It is worthy to note that Bibhutibhusan's 
literature was full of varieties of womencharactersas well as 
male. They did not come generally of very high and rich 
families, but of low middleclass families, and even lower than 
that, very poor families and backward classes, though men of 
‘higher classes were not absent totally. We are mentioning 
here a very few, who came of the lowest strata of society. 
{ndir Thakrun (Pather Panchali), Malati (Dristi Prodip), 
Jugalprasad, Santal-king Doboru Panna, Bhanumati, 
Dhaturia, Raju Pande, Kunta, Manchi (all from Aaranyak), 
Hazari Thakur (Adarsha Hindu Hotel) etc. They were 
"very poor and rot of civilized society, but their greatness of 
character was no less than any great man of high and 
‘civilized society. 

But now I am not to díscuss those fictitious characters 
of his novels. Iam to mention those living characters who 

.came in close contact in Bibhutibhusan's life as friend, 
mate, lover, devotee and so on. Those who were Bibhuti- 
"bhusen's lady love, bosom-íriends, his heart-throbs. There 
were advent of many girls in Bibhutibhusan’s life, some of 
whom were the symbol of soft grace of Bengal, some of 
-sweet succulence, some love-refreshing, some very pleasant 
‘to come in contact with, some highly intelligent and 
‘intellectauls, some with high individualism. With the love 
-of rural Bengal came Annapurna, printing the dust-trodden 
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footstep of rural green Bengal on the gateway of Bibhuti- 
‘bhusan’s abode entered khuku ; with aristocrat enlighten 
.ment came Suprava (of Shillong) and withlove of adaughter,. 
Renu. But most beloved of them were Gauri, his first wife, 
.(mentioned before) a fourteen year old girl, whom Bibhuti-- 
bhusan married one year after, when he was a blooming. 
youth of twenty four years of age. But she died a year 
after. It was one of the greatest wound as well as the most 
revealing experience of his life. After the death of. this. . 
sweet-heart his life seemed to be almost void, though 
he did not give up writing. More or less he then took the- 
` life of an ascetic and a traveller. . But time was passing on, 
women were coming to his lite with love, reverence, 
affection, nursing and care taking. 

‘When Annapurna, Khuku, Renu and Suprava were 
variegating his life with meaningful sustenance, suddenly 
there came another girl of 16 years of age, younger to him- 
more or lese by twenty nine years with extreme- 

. adoration mingled with deepest reverence and heartfelt 
love for him. The difference of age was no factor to her. 
We can quite imagine a picture. The writer was sitting at 
the center within his great lady admirers, Kalyani (Rama) 
came there, strectched her hand towards Bibhutibhusan,. 
.hold his hand with firm conviction, and put humbly the 
urge to come with her. Bibhutibhusan at first disapproved it 
thinking of his age, but the reply from the girl was that 
*Í did not come to take mere the body of a man. I had 
“come to feel the ‘soul, touch the person and to bring him in 
the midst of life, in the bright sunshine of everyday family 
life, where flowers bloomed, birds sang, the children walked- 
with unsteady footsteps, and that was in real life, not in 
imaginary concoction.’ It was one of the finest conjugation. 
"They enjoyed a most happy family life and ecastatic 
conjugal life for ten years afterwards till the last day of 
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Bibhuti, Taradas their only son, was the most beloved 
progeny of this couple, and not unworthy of his father. 

About the womanhood -and specially about Kalyani, 
-the second wife of Bibhutibhusan, his. impression was like 
that of Rabindranath ¢ 


অমরাবতির মতপ্রাতিমা 


Now we are again to his literature. Beginning in the 
3rd decade of the 20th century (i. e., from 1922-23) he went 
on writing till about the last days of his life in 1950 
continuously, incessantly. In estimating his stature asa 
writer account must be taken of the admiration of the 
people of Bengal towards him. He published not less than 
fifty books of which there were novels of first grade, fine 
short stories of unrivalled characteristics and his diaries, 
which. were something unprecedented in the history of 
literature. Beside these he also wrote essays of merits, 
different addresses and fine letters. His total number 
of novels are not less than -18, of which at least 
4 novels are for the teenagers. Those are ‘Chander 
Paahaar’, ‘Maraner Danka Baje”, ‘Mishmider Kabach,’ and 
'Hiramanik Jwale.’ His most distinguished novels of unique 
‘brilliance are ‘Pather Panchali, ‘Aparajita’, ‘Aaranyak’, 
‘Anubartaan’ ‘Devjaan’ avd 'Ichhamati.' Beside these creation 
of high merits, there are other novels too: ‘Dristipradip,’ 
‘Adarsha Hindu hotel’, Bipiner Sansar, ‘Dui Badi’, ‘Kedar 
Raja’, ‘Athaijal’, fAshani Sanket, and ‘Dampati’. These 
novels may not be of 1st grade but better than novels of 
that time of other writers. 
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He published 22 volumes of story books, the total 
number of ‘stories being 232, The story books are? 
Megbamaller ( মেঘমল্লার ), Mauriphool ( মৌরিফুল)? Jatraabadal 
(amna ), Janma O Mrityu (জন্ম ও মৃত্যু ), Kinnardal ( কসর 
দল ), Benigir Phulbari (বেনপগির ফুলবাঁড় ), Nabaagata (নবাগত ), 
Taalnabami ( আলনবমণ ), Upalkhanda ( উপ্লখণ্ড)১ Bidhumaster 
(Resa), Kshanabhangur (sex), Asaadhaaran 
C অসাধারণ ), Mukhosh O Mukhasri ( মুখোশ ও szurt ), Acharga 
Kripaaloni Colony (আচার্য grew penat) [Achany Kripalani 
Calony was renamed as Nilganger Phulmon Saheb ( নীলগঞ্জের 
ফালমন সাহেব) ] Jyotiringan (refet), Kushal Pahari 
( কুশল পাহাড়ী ), Ruphalud (রূপহলদ্রদ ), Anusandhaan ( অন: 
সন্ধান ), Chhaya Chhabi (ছায়া ছবি), Sulochana ( সুলোচনা ), 
Aloukik (অলোকিক ), Some of his famous stories aret 
Upekshita (উপোক্ষিতা ) Meghamallar (মেঘমল্লার ), Pnuimache 
(পঠইমাচা ), Khunti Devataa (খাট দেবতা), Jadu Hezra O 
91101017581 (3m; হাজরা ও Mafana), Moni Daaktaar (মি 
ডান্তার ), Taranath Tantriker Dwitiya Galpo ( তারানাথ তাল্লিকের 
fasta se), Dryabamayeer Kasibas (gata কাশীবাস ), 
Canvaasser Krishnaleal (ক্যানভাসার quem) Einstein O 
Indubala (আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা ), Kabi Kundu Masayi (কবি 
কৃণ্ড মশাই ), Sindurchatan (সিদুরচরণ ), Nuti Mantar (নটি 
"sd ) Mukhosh O Maukhosri (মুখোশ ও maet), Hinger 
Kachuri (feaa কচুরি ), Budhir Baari Feraa (বৃধির বাড়ি 
ফেরা ). | 


Of his published 50 works, most of the books ran 


to five or more edition, and his twelve volumes of 
‘collections ot writings from the publisher ‘Mitra & 
Ghosh’ were the best-seller in Bengal between the 
years 1970 & 1980. Still now his compositions stand 
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one of the best sellers, in Bengali literary works ' 


(the collections. now being compiled in 5 volumes.) 
His papularity crossed the boundary of his own province 
and his country, and some of his books are translated into 
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‘a number of other Indian Languages and as well as foreign 
languages such as English, French, Czech, Japanese, Russian 
80 German. In 1968 UNESCO published Pather Panchaali in 
English in collaboration with Indian Sahitya Academy 
(National Academy of letters, New Delhi). It was published 
-simultaneously from U.K. and U.S.A. 


Now let me throw light on the merit, distinction and 
excellence of his books, 


Pather Panchaali ( পথের পাঁচালী ), The ballad of the way- 
farer (or Song of the Road—as used as the title of the 
` UNESCO translation of the book.) The renowned 
English critic Thompson opined in 1932 that ‘Pather 
Panchaali’ was worthy of Nobel Prize.. The book had such 
audio-visual characteristic that famous filmmaker 
Satyajit Roy chose the book tor picturisation, and the 
picture won world-fame within no time. Let us hear from 
his mouth—‘Why I chose ‘Patber Panchali’ (cf. ‘Our Films, 
Their Films, Orient Longmans Limited, 1978). “I chose 
*Pather Panchali’ for the qualities that made it a great 
book: its humanism, its lyricism, and its ring of truth. 
The script had to retain---the rambling quality of the novel 
because that in itself contained a clue to the feel of 
authenticity.:--The characters had been so conceived by the 
author that there was a constant and subtle interplay 
between them.-- I had my contrasts—pictoriral as well as 
emotional: the rich and the poor, the laughter and che 
tears, the beauty of the countryside and the grimness of 
poverty existing in it. Finally, I had two natural halves 
of the story culminating in two poignant deaths. What 
more could a scenerist want ? 

"WhatI lacked was firsthand acquaintance with the 


milieu of the story. I could, of course, drew upon the book 
itself, which was a kind of Encyclopaedia of Bengali rural 
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life, but I knew that this was not enough. In any case. 
one had...to get to the heart of the authentic village. 

"While far from being an adventure in the physical 
sense, these explorations into the village never the less- 
opened up a new fascinating world. To one born and bred 
in the city, it had a new flavour, a new texture: you. 
wanted to observe and probe, to catch the revealing details, 
the telling gestures, and particular turn of speech”. 

At the same time the two characteristics-literary and 
visual, being combined in the same book created great 
wonder, and that was revealed by the above-mentioned 
remarks of one of the most renowned art-creator, Satyajit 
Roy. He chose the right book, and that is one of the 
reasons that no sooner than his picturisation came to 
light, he was recognized as one of the greatest film-makers 
of the modern picture-world. The authenticity of the 
novel and the realism of the society, depicted in the book. 
was combined to give birth to such a creation. Is there any ` 
other book in Bengali which contains simultaneously such 
unique literary merit along with the most modern film- 
character ? Perhaps the answer is, ‘no’. 

I have mentioned previously that the personal feeling 
. and experience which Bibhutibhusan transformed into: 
subjective perception of his readers is unparalleled probably 
in the world of novels. The perception of the life and 
the world, the supernatural presence of the nature and 
the man, which was contained in Pather Panchaali became 
self-realization of every Bengali sympathetic reader, 
_whenever he came accross the book. Every Bengali: 
reader turned, as if, to be a boy Opu. He did not only 
read the book, he lived the life of Opu with the details of 
the village landscape along with a world-wide perception. 
The book became the sap of unsophisticated village-people.. 
We have found subjective expression of a poet turning to 
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Bi objective realisation of his rudem; but in novels, and 
specially in Bengali novels, it never happened before. 

As to why and when a book becomes a great creation, 
why it becomes most favourite to the readers, there are 
many theories. But two of them are most important. 1 } 
We discover ourselves newly in those books. Our old 
selves are redistinguished from their worn-out coverings. 
We find out our fresh identities again which were so long 
lost in the garbage of time and space. From the point of 
psychology this is the most beloved perception of a person. 
In Pather Panchali we rediscovered those lost identities of 
ours. We become grown up and come out from our 
childhood, but throughout our life we live secretly 
within our dropped childhood. In ‘Pather Panchaali’ that. 
childhood became-alive again to us witha new colour. So 
‘Pather Panchaali’ was not, necessarily, the composition of 
Bibhutibhusan only. Along with that it was, as if, a sponta- 
neous outcome of the soil of Bengal and smelt every inch of 
the land. About the book it could be _ unhesitatingly 
"admitted that ‘বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপানি..-এই অপরূপ রূপে’ 
বাহির হলে জননী”, This remark is also true about *Aaranyak" 
and ‘Devjaan.’ | 

The second reason of a literature being favourite to us,. 
is, we reach  universalisation through it. We become 
expanded pervaded and spreaded in? the universe, the 
universe of human-folk and nature. In ‘Pather Panchaall’,. 
‘Aaranyak’ and 'Devjaan', we had the same feeling. The 
` narrow wall of our solid and hard ego became permeable 
‘and we assimilated everything, small and big, of the world 
of man and nature. It became possible because we did not 
feel the need of any philosophy or ism to master those 
books; our helper was our sensation of love aroused 
gradually as the study proceeded. 

After the publication of ই Panchali’, the public: 
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excitement cared no bounds. The great critic Sajani Kanta 
Das expressed. “chat in the beginning of the 3rd decade of 
the 20th century the Kollol, the Kalikalam and the Progati 
group of literateurs arousedso much soundand fury along with 
the chaos in the already disturbed whirlpool of time and 
society, the Bengali literature became completely a victim of 
“uncertainty and scepticism and stood too bewildered to 
-choose the right path to follow. Just at that time Bibhuti- 
bhusan entered the arena with the eternal music of life and 
literature. The simple truth which we could not establish 
by longdrewn contradiction and stern counter-argument, 
‘Bibhutibhusan came and only by illustrations, went on 
-establishing that simple truth". Famous art-critic, Bageswari 
Professor of Art and Culture of C.U., Dr. Nihar Ranjan Ray 
remarked about ‘Pather Panchaali' and ‘Aparaajita’ taking 
together, chat (we got within these two books a suggestion 
of a sense of space, and a panorama of sublime and open 
-vastness. Bibhutibhusan knew and perceived that human 
‘being, who is in union with the infinite universe, relative of 
"the boundless nature and in communion with eternity of 
time. This conception knew no limit. ---Bibhutibhusan 
had consanguinity with those who wrote epics and drew 
long pannel of fresco on the continuous length of the walls 
of colossal chambers.” The great scholar of French 
literature, Pramatha Chowdhury, editor of 'Sabuj Patra’ 
remarked. “In the drudgery of city life, suddenly the light 
-of the rural fauna and flora dazzled in the book of this 
author. He looked over his village Nischintapur with a’ 
strange light of his sight. ---In Europe he could have been a 
celebrity.” Nirod C. Chowdhury is of opinion thatnot more 
than three Bengali writers attained the universal standard. 
Those are Bankimchanra, Rabindranath, and Bibhutibhusan, 
Suniti Chattopadhaya: ‘‘Aparajita was the best creation 
-of Bibhutibhusan according to me. The captivating 
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picture of the marriage, and the marriage-life of Opu, ৪৪ 
painted in this book is the best love-idol of the world 
literature,” Kalidas Roy: “In most of his writings 
the nature not only served as the environment. It was 
the leit-motif ( Safar) of his literature...But ultimately 
the nature also became superficial to him (এহ বাহ্য )। 
Bibhutibhusan recognized greater values, and: his mental: 
venture was from nature to Nature's God. Dilip Kumar 
Roy: “The radical inspiration of ‘Pather Panchaali’ is true 
aesthetic perception—from the ecstasy of creation, not 
from any momentary excitement. Every page of ‘Pather 
Panchaali’ arouses the thirst for the infinite along witha 
vision for the boundless. Every page, every line, every picture 
becomes vibrant with intense joy, mingled with pleasure: 
and pain, hope and disappointment, laughter and tears. 
-Every line of the book discloses the soul of the rhythm.” 

The then renowned professor of English of Presidency 
College Sisir Kumar Mukherjee * (This was one of the 
most important appreciation of ‘Pather Panchaali’ as the 
critic caught the very essence of the book.) “The most 
interesting and perhaps the most original work of the period 
has been done by Bibhutibhusan Bandopadhyay in his novel 
Pather Panchaali-.. It is not going too: far to Say, that 
after the main body of Tagore's poetry, his is the most 
“significant achievement in Bengali literature. ---He has 
seen the quiet beauty of a Bengal village as none has seen it 
before. His gift of revealing the spirit of the landscape is 
unique. For in his novel nature is not a mere decorative 
background but a living presence.. - 

“The other interesting feature of Pather Panchali is that 
Bibhutibhusan has found words to describe the most subtle: 
shades of feeling, how little Opu wakes up in the middle of 
night in thatched hut enveloved in darkness, finds his 
mother fast asleep and hears the pattering of rain on all 
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sides, how strange-was the confusion of the sound of wind 
and rain, the surrounding darkness, the touch of his sleeping 
mother and how he remembered it aferwards. Readers of 
A la Recherche du Temps Perdu will remember how the 
very taste of a cup of tea evoked a train of associates in 
the the miad of Proust's hero filla long vista of his past 
life flashed before his eyes as if in a mirror. In Bengali 
literature Bibhutibhusan is without a rival in the expression 
of these significant moments. 

“It is a spontaneous aout of the soil and stand apart 
‘from all contemporary novels in splendid isolation.” 

The litterateur-author Santosh Kumar Ghosh said 

“One writer from our country hadbeen discovered by 
the world.-and earned homage from various people, 
far and near... What did the boy (Santosh Ghosh) 
discover in this book 7 No complexity or consolidation 
of incidents, neither any flash of love. Yet -everything 
combined created afeeling of pain which gradually pervaded 
the entire self.” 

Now about other novels of Bibhutibluio, Two wrong 
ideas are in vogue about the novels of Bibhutibhusan in 
different quarters, And that is, che surroundings, situa- 
tions, back-ground and characters of most of his novels are . 
more or less of the same sort; But the real thing is that 
there isa very few novelist in Bengali language whose 
characters, landscapes and environments are such unique as 
that of Bibhutibhusan. This is more true about the 
‘bests of bim—Pather Panchali, Aparaajita, Aeranyaka, 
Anubartan and Devjaan. 

The exect background of Pather Panchali is calm and 
quiet rural nature, and the men, good or bad, are quiet 
consistent with that nature ; the slow streamlet of life there 
as its diurnal routine, bears the small ripples of the pain - 
and pleasure of the villagers from time immemorial without. 
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any change; A small boy Opu, completely absorbed in life 
and nature and fondly cherished with the affection of 
nature, is the main character of the book. Along with that, 
another girl of teem age, who is also growing with nature, 
Durga, is the'second important character. Their tears and 
laughter, feelings and sensations in the background of a 
very poor family, consisted of their parents, Sarbajaya and. 
Harihar and ancient worn-out auntic made the theme of 
‘the book. Deep subjective perception of life mixed with 
detailed objective observation is the leit motif of the book. 

But Aparaajita even being the evolution of this book is 
“quite different; It is also the tale of Opu attaining 
maturity in hard and unsympathetic city-life, where 
conflict and heart-wound are daily occurrences. Where 
love comes and bids good-bye in no time. Opu feels that 
‘the stream of history is.fast-flowing, caring none. Opu comes 
to understand what is hard life, which even within his 
utter poverty in his village, he never knew. The city life 
tejects him and he becomes bound to come to the forest -of 
-central India, which is not so affectionate as the village 
nature. But its fierce beauty, hard and stony soil, gigantic 
trees rising high up in the sky, and their numberless varieties 
of species give hima new attitude. But Opu again over- 
-comes that and enters new depths of life 

Pather Panchaali and Aparaajita, two books taken 
together create an epic sublimity. But the two books are 
‘different, in respect of life and attitude towards life, the 
background, the characters and characterisation, and 
-evolution of the plot. But the central pivot- which has 
flourished the motif of the. two books is the awareness of the 
‘vastness of time and space. T 

In the centre of Aaranyak there is the ‘same conception, 
vastness of time and space, but it is nevera copy of 
Pather Panchaali or Aparajita. In Aaranyek, the detailed 


sev. ^ - সংস্কাত 


and realistic exposition of the thick woodland is mingled 
with deep mystery and infinite sense of time. Along with 
that we come across heart-felt feeling of consanguinity with 
human being, to love man beyond any ‘ism’, to establish 
synthesis between the individual and the tolal And man 
is never suppressed any where by the sublime forestry in 
his novel. 

What is Aranaysk ? There is uncertainty about the 
form of Aranyak, a novel,a diary or a travel-talep An 
aesthete becomes bewildered to come to any conclusion 
about the type of this composition. Only the opinion of 
an American critic may be, a bit pointer: “The novel 
is not submissive to generalisation about its subject and 
structure. We may perhaps, however, be permitted the 
fairly malleable generalisation that the novel deals with the 
individual in the setting of a clearly visualised, concretely 
realised community, in some way mirroring the tensions, 
forms and the mores of actual human society. The way 
of course may range between close fidelity to observed fact 
and outright myth and fantasy.” And Aaranyak is surely 
a Novel from the best definition of a novel—a novel is the- 
story of man’s life in the background of the world. 

* *Anubartan's motif is something completely brand-new: 
No nature, not the sublimity of life, no great historical 
perspective or limitlessness of time and space arouse our 
‘wisdom or reveal a new enlightenment here. But as 
compensation there is profound human appeal. The book 
is apparently artless but is filled with unprecedented human 
sympathy. The plot centralises round a small poor 
Calcutta-school, the teachers of the school being next to 
pauper. The character of the teachers is extremely real and 
well-defined. Every teacher is unique in behaviour pattern. 
Let us cite one example—the poor teacher Jadu Mukerjee.— 
wretched but lifeful, most human, insulted now and then- 
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but never perturbed ; his indigence compels him to leave 
his wife to some relative ; he even never think to recover 
her from that indescribable distress.. Jadu master is as comic 
as tragic. When he feels the call of death, he thinks, I have 
done one or two improper things, sometimes a short of 
pilfering, not exactly, yete. He does. not deny that. 
Surely God would forgive this poor man’. The Bengali 
critic Parimal Goswami thinks this conclusion of the book 
is of extraordinary wonder. This compassion of Bibhuti- 
bhusan is not only forJadu Mukherjee, but this is his feeling 
of kinship for the entire humanity. The greatness of 
this writer is revealed in the dying rettospection of Jadu 
Babu. He who fails to follow it miss the essence of 
Bibhutibhusans humanism. 

‘Devjaan’ is another great book of Bibhutibhusan, most 
unjustly disregarded by the so-called intellectuals for their 
sense of false ego and wrong idea about progressiveness. 
Bibhutibhausn's attitude towards life and the universs, his 
deep love for man and nature, his conception of the vastness 
of time and space and hisdevotion for God reached the climax 
in this book. His lust for life and thirst for getting human - 
love broke all the bounds of pride and prejudice, which signify 
nothing. Like Rabindranath he wanted to take birth again 
and again in this world and to pass numberless rebirths even 
in the home of the poorest mother, to feel the affection of 
the soil, andeverything growing on this soil. His final 
conception about God is, He is so great, infinite and 
limitless that we human being are not programmed to know 
that greatest truth. 

The stream of history is ever flowing, floating everything 
with its tide, irrespective of rich and poor, scholar and fool, 
king and pauper pious and sinner. Bibhutibhusan’s yearning 
was to hold on this tide of history in one of his books. 
He planned to materialise his idea in three volumes, but he 

12 
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could finish only one volume, and that is his «[chhamati'. 
The plan of another book was also in the offing, the 
imagined title-of which just gives a hint of its motif, 
‘Anaswar' or everliving. ‘Asani Sanket’ was his “posthumus 
production based on the man-made famine of 1942-43, 

_ Any how leit motif of Bibhutibhusan's novels were always 
new and different from others. He never served the same ` 
milk in different pot. Every time he served new: food in 

new pot. 

Yet the fault-finders could not check themselves. When 
Bibhutibhusan’s fame extended far and wide then some 
critics ( who think themselves modern to the power infinity) 
came out of their oblivion and charged the writer of his. 
failure of depicting complex psychological crisis of the 
modern men and women, Bibhutibhusan did not deny the 
ever burning hunger for women inthe inner self of men. 
And in his 4 novels that has been depicted with skill. Those - 
books are ‘Duibari’ ‘Athhaijall’ ‘Bipiner Samsaar’ and 
‘Dampati’ But his sense of ethical norms, propensity and 
social commitment empowered him to disregard all foolish 
arguments favouring antisocial psychological pervertions. 

I stop here. .I dont know whether I have been able to 
serve even a handful of scum from that multidimentional 
occen. 
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"Visual Art of the 40’s—Their Role and Character : 
A Theoritical Discussion. E 
| Chilka Ghosh 


By the 40's of the present century Indian modern art had 
got over its long slumber in the cradle of myth, history and 
“Classicism. : 

The art practices of Nandalal Bose, Jamini Roy and the 
Celcutta Group opened up à number of possibilities before 
the practising Indian artists. The art form of the people: 
( folk art ) and the common people themselves entered into 

the arena of art though not as artists but as subjects of art. 

| The communist party's initial enthusiasm for Jamini 

Roy’s and Calcutta Group's works respectively is well known. ` 
However, to make common people the subject matter of art 
is not enough. It is at besta populist tendency. “Real socialist 
art expresses the desires and lofty aspirations of -the people 
at a particular epoch of history. -" In any case communist ` 
party never actually hailed their work as Socialist, -but 

wrongly, expected thé Calcutta Group to proceed towarda 

that goal, i 

For artists to systematically proceed towards socialist art, 
the presence of an influential socialist movement is necessary. 
On the other hand, long and persistent union bétween the 
popular movements and artists is also required. - 

Throughout the period of Indian nationalist movement - 
and particularly during the Swadeshi Movement the Indian 
artists’ connexion with the samé had been absent, Nandalal 
Bose being the sole exception. And during the period under 
discussion Socialist Movement in India was yet to be remark- 
ably influential. By the mid 3o's the Communist Party of 
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India was beginning to consolidate itself in the student's, 
workers’, and peasants’ movements in the form of left mass. 
organisations. Though the Nationalist movement was still 
predominantly led by Indian National Congress, the emer- 
gence of the Communist Party, through various popular 
movements, to the political scene, drew & number of artists 
towards the socialist ideal. However,it was not the tack of: 
the communist movement alone. The breaking away of usual 
arts from classicism was as much contributory factor towards ` 
the same effect. 

Whether the sometimes close and sometimes lose union. 
.of the party and the artists produced anything that may be. 
termed as Socialist is of course a matter of debate. 

Secondls, the use of folk form alone is but & weak means. 
to enthuse the working people unless it expresses popular 
aspirations, and more ‘importantly, unless the working people- 
themselves participate, not only in the-consumption but also- 
in the creative process of art. ` 

. -I , 
- All over the world during the decade of the 30's-wars- 
care, spread of fascism and the birth of the U.S.S.R. 
demanded responses from the intellectual quarters. The same- 
was manifested in the visual art movements in different parts- 
of the world. Owing to a common root these art movements 
have some common characteristics shared also ET their- 
Indian Counterparts. 

Initialy not the politics of the communist party but. 
humanism and the spirit of youth that encouraged artists | 
like Chittoprosad, Somenath Hore, Zainul Abedin, and 
Kamaul Surya Sen and Moni Roy not -only to make people- 
conscious of cruel exploitation that produced ‘the famine, 
but also of the party's popular political activities and the 
progress of the USSR. 

Due toa common left and pro-soviet and anti-fascist- 
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: tendency would perhaps be interesting to examine this part 
of the Indian visual art practice of the 40's in the context of 
' the similar art movements in other parts of the world. 

In America the John Reed Club wasan association of 
artists and writers who pledged to fight against fascism and 
to save the USSR from imperialist aggression $ Fight against 
fascism, contribute to Workers’ Movements and help to 
-‘etreng-then the Fight against middle class sentimentalism. 
Fight for the liberation of revolutionary artists, writers and 
"workers of the world. 

While analysing the socio-economic condition of the 
-world they held decadent capitalism responsible for fascim 
and war. The Soviet was hopefully viewed against an anti- 
.dote to these, The syndicate of Revolutionary Painters, 
‘Sculptors and Engravers was m Mexico. In 1924 they 
-published a journal called El Mashet which they called 
their political organ. Cicuerus, am important member of 
-this group, was a trade union worker who spent several | 
„years in prison. Cicuerus might remind us of Somen Chanda. 

Besides the gradual shift of the Surrealist movement 
Aowards Socialism under Andre Breton’s leadership is also 


-welknown. There are however two major differences 
between the artists of these -groups and their Indian counter- 
-parts. 


The members of the groups mentioned above, grouped 
together not only with a political purpose but with an 
aesthetic purpose as.well Their concern with aesthetics 
-was a8 much as their concern with politics. The revival of 
wood-cut, a traditional chinese art form by the Chinese 

- wood-cut clubs, for a modern purpose, the photo-montaz 
experiments by John Heatfield prove this. 

These groups may best be termed as Artists’ groups with 
-definite political inclination. 

On m contrary the activities of ^s Indian political 
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artists was individual endeavours ; and important the fact. 
still is that throughout the 40's Chittoprosad and his. 
comrades sketched and made drawings to serve a political 
purpose only ; aesthetic motives relegated to the background 
only as secondary. Aesthetic experiments were sacrificed as 
a corallary to this, a reason for which they regreted latter. 

Secondly, drawing and sketching were the only forms in- 
which the Indian artist participated in the broader political 
struggle. Their counterparts elsewhere took part in other 
forms of political stuggle as well 

The one basic similarity was that for all these artists 
humanism and patriotism were more important than dry- 
political doctrines. | 

The relation between the artists and the Communists. 
Party of India was mutual—the national and international 
political situation produced this mutuality. 

At the inception of the second world war both the I. N. 
D and the C. P. I opposed the war as an imperialist war. 
Attempts were also made to increase pressure on Britain. 

"Already troubled by war. To liberate India, further- 
designs were planned to shake hands with the enemy's ( Japan 
and Germany ) so that Britain could be put in a tight corner- 
and ultimately be vanquished. 

The C P I shifted from its original position radically after- 
the Hitlerite attack on the Soviet. The war was viewed by- 
them no more as a war among the imperialist countries for 
the scramble of colonies and markets. But as a device and. 
a secret plan to destroy the nascent proletarian state and. 
hence as a threat to all full and democratic people And. 
since the attack came from the fascist quarter, capitalism for- 
the communists remained the principal contradiction but. 
fascism was supposed to be the focal contradiction. Hence 
according to them, it should bethe task of all patriots to- 
fight facism as well as against imperialism. Hence aid 
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sought froni fascist Japan against British imperialism would 
weaken the struggle against facism, Those who pursued the 
policy of seeking Japanese help were termed as traitors and 
fifth columnists. 

Secondly since Britain, though for her own "interest, was 
fighting against fascism, should be encouraged to continue 
and pressurised to sharpen the struggle. In India the 
imperialist government should be forced to utilise popular 
intiative in defending the country against fascism. 

Thirdly, since capitalism was considered as the principal 
contradiction-peoples’ struggle against capitalism should be 
‘strengthened along with anti-imperialist struggle. 


The above political formulation put the CPI in an extre- 
mely tight corner. In the name of fighting fascism and 
encouraging Britain to do the same communists betrayed 
the cause of anti-imperialist struggle-was the charge brought 
against them by the anti-communist force within the 
country. 


In India the problem of imperialist exploitation loomed 
so large in the minds of the people that it was rather diffi- 
cult for the,common Indian to appreciate the importance 
of anti-facist struggle. Therefore, the CPFs plan to grant 
Britain respite to be able to right the fascist war was easily 
viewed by them as the party's bid to compromise with the 
imperialists. That the CPI also planned to continue anti- 
imperialist struggle though in a changed was easily overlo- 
oked. And the situation for CPI worse when the government 
lifted the ban from the party. The CPI's move was under- 
stood as a bid to serve the cause of USSR at the cost of the 
. national cause. : 


The greatest flaw in CPI’s political campaign was the 
calling of the followers of Subash Bose fifth columnist. 
. The seeking of Japanese help, even if wrong, by the INA 
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- was for the-cause of India’s freedom and the people were 
: eonvenienced both of the idea and of INA’s patriotism. 

~ In order to convince the people of its sincere nationalist 
feeling the CPI had to participate and come to the leader- 
` ship whenever possible of workers, peasants and students 
- "movements. On the other hand it had to seek means of cam- 
- paign other than politicals precisely such means that had 
greater popular appeal. The communist party perceived the 
cultural activities as such popular means of campaign. 

The artists, as pointed out earlier were anti-war froma 
humanist standpoint. They observed the rascist aggresssion 
all over the world, and the fascist onslaught on the world’s 
most revered intellectuals like Thomas Mann and Einstein. 
They were easily convinced of the fascist danger, being on the 
hand politically unbiased in most cases, and better informed 
than the common mass, on the other, China and the 
Soviet won their hearts through their struggle against Japan 
and Germany respectively, and the CPI through the relief 
work among thc famine stricken and struggle against the - 

hoarders of food an4 cloth. | 
|^ The Communist Party’s involvement in the affairs of 
culture was often direct and such involvement was directed 
towards one single goal of popularising the peoples’ war 
concept, though the CPI even had a culturalíront with its 
provincial office at 249 Bowbazar Street, the motive was not 
to set an alternative cultural pattern. The front made 

appeal to all artists of Bengal to send cartoons, pictures, | 
posters drama and songs in the peoples’ language to the 
-provincial centres to arouse patriotism. The party, very 
“clear on what it meant by patriotism at that juncture, was 
inexplicit on the’ meaning of the term ‘peoples language. 
To put it simply, the’ party had neither a cultural 
policy over a guideline - While it guaranted for the 
artist an immense freedom to evolve a form and language, 
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by peoples’ language it was generally understood as a form 
that would be simple and-direct, and this limited, at the 
same scope for formal experiment. This general unders- 
tanding about Peoples’ language stemmed from the idea 
' that common people. were incapable of comprehending 
subtle art form. The truth of the understanding could not 
be tested because within a short time a large volume of work 
— had to be produced in order to serve an immediate purpose. 
Working within this general framework, were creative 
artists, whose creative energy was channelised in such a way 
that some very original works were produced. Subhash 
Mukherjee's poetry and the extensive works done 
by Professor Malini Bhattacharjee on the IPTA movement 
‘in Eastern India bear testimony to the fact. In the casé 
of IPTA, the second meaning of peoples language 
meant folk art form came to its aid. This tradi- 
‘tional yet living art form was imbued with ccntemporary 
ideas. Mcreover, the IPTA performing artists and composers 
"were not only of the urban middle class. Their use of folk 
form encouraged the working people to relate their own 
-experiences of struggle in their own art language and thus 
the names of Dasrathisl and Bharat Bhusan Agrawal glorifies 
this chapter of our cultural history along with the name of 
Benoy Bhattacharya. 
This experiment of the IPTA, however, was without any 
‘conscious discussion or general theory. Due tothe IPTA 
Artists close contact with mass movements and also because 
mariy Of the IPTA composers themselves belonged to the 
working class a richness in their creation was present and 
the term peoples language assumed a worthy connotation 
following a path of automatic experimentation. But the 
absence of theoritical discussion on cultural practice proved 
«detrimental later. 
Alongside with the CPT's over cultural front, were other 
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lists autonomous organisations of which the IPTA was one, 
who adhered to the anti-fascist and hence the peoples’ war 
principal, The Anti-fascist writers’ and Artists’ Association. 
with its office at 46 Dharmatola Street for example, also 
invited anti-fascist works from all progressive artists, which 
Association would take responsibility of publishing, Their 
concern was to protect culture from the fasist onslaught. 
And therefore the Friends of the Soviet Union held meetings- 
in almost all districts of Bengal to explain to the people the 
danger of fascism and importance of pecples war. Satyendra 
Nath Majumdar published the periodical Arani for the same 
purpose, ; 


Working towards the such goal were many non-communist. 
intellectuals like Buddhadev Bore along with communists 
like Subhas Mukherje, Vishnu Dey end Gulam Kuddus. 
The attitude of the artists was expressed in a single headline 
of Janayuddha ‘To ward-off Fascism.’ 


Pen and Brush take their place Beside Hammer, sickle 
and weapon. 


National Book Agency, the CPI’s own publishing centre, 
published anti-fascist works of both communist and non- 
communist intellectuals ( Bangalaye Swadhinmataa Santan- 
Hiren Mukherjee, Sabhyata Fascibad-Buddhadev Bose,. 
Fascibad of Naree-Prativa Bose). The USSR through its 
anti-fascist struggle had become such a cherished hero to 
these intellectuals that progress of the Soviet in quite some 
other fields were also observed by them with equal interest. 
the result of such study further increased their admiration 
for the USSR which produced such works as Soviet Madya 
Prachaye Naree by protiva Bose also publised by the 
N. B. A. s 4 


The anti-fascist visual artists worked within the broad: 
framework of mutual relation between the artists on the: 
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one hand and the CPI and the USSR on the other. It 


would therefore be essential to discuss their art practice in 
the context of the discussion just completed. ; 
II | 

A brief but vivid idea of the visual artist's contribution: 
to the politico-cultural movement can be had from the half- 
Yearly report submitted by Moni Ray cn behalf or the Art 
sub-committee of the Anti-fascist writers: and  Artist's- 
Association. According to the report, during the famine 
appeals were made to artists to send appropriate works,these 
weresent with the Punjab Yatri Squad of IPTA. They 
collected one lakh rupees there, moreover 6000 copies of 3- 
such posters were sold within three months at annas each. 
There was demand for more but shorta ge of paper in the 
way. 

45 pictures depicting fascist terror were taken to Mymen- 
singh by Moni Roy on behalf of the organisation. The two 
day exhibition ended with an exhibition titled. ‘Hungry 
Bengal’ was held at our office. Ramen Chakraborty, Satish. 
Singhs, Jainul Abedin, Gobardhan Assh, Makhan Das Gupta, 
Motilal Dasgupta. Adinath Mukherjee, Rathin Maitra, Indra 
Dugar, Benoy Majumder, Answarul Huq, Kamrul Hassan, 
Habibullah Khan, R. Ahmed were among the participants. 

On the last day of the exhibition, a seminar on ‘Progress 
of Soviet Art’ presided over by Abu S. Auyub was held. 
Arun Sen delivered the inaugural lecture. Rathin Maitra. 
was given the responsibility of organising it. ) 

During IPTA’s last annual conference arrangements were- 
made to hold art classes. Ten students from eight different 
districts attended the classes. Exhibitions were held at. 
Naihati. However,  Jagaddal, Chandernager, Barishal, 
Phoolbari and Bardhaman. 34000 people of different: 
classes could be reached thus. During the B. P. K. S. 
conference at Phoolbari, 15,000 peasants watched the 
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exhibition. Two separate exhibitions were held at the 
Calcutta Uuiversity Institute Hall where two-thousand 
tram-workers and one-thousand Students came as spectators. 
According to prior plans Moni Roy toured Dhaka ‘to sketch 
the epidemic affecteds. The patriots of Agra organised an 


-exhibition titled *Mahamareer Kabale Bangla’ Roy's sketches. 


were sent to the exhibition. 
The reason for mentioning almost the entire text of the 
. report is that is not only brings to light the volume of the 
-work done by the Art-Sub-Committee but also the nature 
` of its work But before going into its analysis the mentioning 
of another fact seems essential. | 
The ‘Hungry Bengal’ exhibition was taken to Bombay as 
well where the large number of spectators contributed richly 
-to save Bengal, A poor woman who had nothing else to 
contribute gave away her Mangal Sutra without letting 
:82cio-religious conventions stand in the way. But a rich 
Muslim gentleman bought the Mangal Sutra and returned 
‘it to the lady so that she could contribute the money 
without losing the Sutra thus showing regard both for her 
humanism as well as her socio-religious custom. He is known 
-to have told her that a married Hindu woman should not 
"part with her Mangal Sutra, 

The above mentioned incidents aptly prove the tremen- 
dous infuence that visual art can have on peoples minds, 
uniting them by removing barriers of geographical boundaries 
and religious differences. The people of Punjab and Bombay 
^who had no first hand experience of the Bengal famine were 
aroused to intense feeling only by these art works, their 
hands of cooperation were extended towards hungry Bengal 
"her sufferings did not remain her alone, it became a concern 
of all Indians. 

The power of these works makes an analysis of the art 
"works, of the Art sub-committee and of the political involve- 


eg 
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ment of the artists who created such powerful works 


essential. - 

“Any probe into their form and style would make study 
of the works essential Unfortunately most of the works. 
have remained in the pages of Janayuddha and Peoples war, 
only a small fraction of these have been collected in the 
albums of Chittoprosad, Zainul Abedin and in Hore’s 


| Tebhagar Diary. The poor quality of newsprint renders 


photographing of these works from the periodicals. 
impossible. In the want of any other better means recourse 
may be taken to close description of the works which may 
only to a certain extent help in the desired analysis ( though 
copies of a few of these are printed in the following pages) 
of their farm, content and style thereof. 

The 15th August, 1943 issue of Janayuddha printed a 
report on relief kitchens curing the famine opened in 
Calcutta by Naree Samitiand managed by Kishane Pahini. 
It is followed by a 6" by 7" Black and White sketch done by - 
Chitta Prasad. It depicts women and children serving food 
to the hungry. ' i 


August 22nd 43 issue of Peoples war printed a report on. 
Chittagong Battle against death and disease followed by two 
pictures drawn by Chittoprosad one (3” by 3”) shows a man. 
with a sword and a flag, a woman and a child. The caption 
reads ‘Staring Cetttagongians hold high the flag of resis-- 
tance. The other (5112) shows a starving child staring 
intensely. : 


" The both are done on flat grey background with bold. 
black lines and shades. 


Chittoprosad drew some powerful cartoons in black and” 
white, One such was printed in the 2nd January issue of. 
peoples war. It shows a strong peasant hend clearing off 
hoarders from his paddy field witha sickle. Among the. 
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hoarders is a Hindu a Muslim and behind them is seen a 
man in English garbs. 

Drawings were none to move the hearts of the people 
against fascism. Two such done by Somenath Hore was 
printed in the 23 January, 1943 issue of peoples’ war. These 
accompanied a report on Jap bombardment on Chittagong. 
One with the caption. ‘The mud hut of the centanarian 
Mahabat Ali Shattered to fragments’ measures 4"|5",. It 
depicts a broken down hut. Another measuring 5192 shows 
Mahabat. Ali mourning his loss. 

Some of the sketches and drawings used symbolism of 
the very simple type. Jan. 23.1944 issue of peoples war 
published the call to all patriots of the central committee of 
the CPI. The main slogan said wipe out the infamy of 
disunity. Pledge to break the deadlock. It is accompanied 
by a 10" black and white sketch done the women hid 
themselves as I passed through the villages. It depicts the 
same witha hut in the background. In another drawing 
by the same artists a deserted village of Midnapur is 
depicted in black & white drawing. This drawing measuring - 
15/12 cms was painted inthe peoples’ war of 16 July 44. 
Yet another picture also done by Chittoprosad appeared in 
the same issue. Its caption is pot-belied Hooghly mahajans. 
In the boat from Bakshihat with their illgotten weather. 
Its a 1.7/15cm black and white finished drawing 21 June '44 
Janayuddha printed a finished monochrome drawing 
(11/10cm ) by Chittoprosad. It shows two people starved 
to death one probably a female. In the background is their 
broken hut. Some broken pottery are as well in sight.’ It 
was drawn on November 5, 1943, when the artist was in 
'Canthi. The drawing is used to illustrate a report on 
famine conditions in Midnapur. 

In 17 Sept. 1944 issue of peoples’ war Zeinul Abedin’s 
black and white sketch appeared (27119602108). In the - 
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sketch a landless Mymensingh peasant family is seen on the 
"way to the city. Bone and kin men and women in rags and 
children with enlarged spleen are seen. | 
February 26, 1935: Peoples’ wars A writeup call to 
build up the life of Bengal’s sixty million. It is accompanied 
by sketches of ‘Zainil Abedin with the caption. They look 
to all of us ( 14.3/16. cms ). In one of them is seen a mother 
and child with  cartheon  picheres and pot-their sole 
belonging. A crow in the corner of the picture helps to 
bring the effect of lonliness. Another depicts a family under 


‘a tree. The children making vain attempts to suck milk 


from the starving mother's breast. 


29th April 45: peoples war: An article on 25 years of 
Indian Trade Union movement by B. T. Randive is accom- 


‘pained by two finised monochrome drawings by Chittoprosad. 


One measuring 16.5/21cms is titled “Emerging through the 
mill gates after the day's labor". It isin his usual style of 
sharply demarcated light and shade. It rend as the figure 
a force and determination as required. Another measuring 
25/17cms. titled “Workers Children at play depicts the 
same in a slum setting." In this we get a taste of the artists 
genus through which he-could mark the children's faces with 
softness and innocence alongside with poverty. 

The front page of May '44 Janayuddha was drawn by 
Surya Roy. - lt shows a Chinese ‘soldier killing a Japanese 


-fascist. 


The 24 May. '44 issue of Janayuddha had a report on 


- famine and epidemics accompanied by sketches of Moni Roy. 


The monochrome illustrations are ofa malaria affected 
family of Subadia village of Dhaka, pox affected patient lying 


_ on the roadsides of Guduail village also of Dhaka, Ujia Alis 


wite, who was attacked by malaria, lying dead in her hut. 
Yet anotherof Moni Roy's sketches (9/6 cm) were printed 


-in the 28 June 1944 issue of Janayuddha. The BPKS gave the 
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call to increase production to combat famine. The decision 
was to observe 4th-10th June as week of production boost. 
The Janayuddha report { 28 June) says that peasants of alk 
villages willingly and enthusiastically responded to the call. 
The accompaning drawing of Moni Roy shows enthusiastic: 
peasants at work. —— : f 

The 19 July 44 Janayuddha printed a report on Chatta- 
gram Aid Day (observed on 10 July). The report is accom- 
panied by a monochrome drawing by Somenath Hore. The 
subject matter of the picture is a starving ailing peasant 
family of Chattagram. The purpose of the report and 
drawing is to bring to light the fact that Mr. Surawardy and. 
Mr. Kasy were trying to conceal. 

Some salient features of the works already discussed may 
be pointed out. 

Firstly all of these were graphic works following a 
roughly naturalistic style (barring sme cartoons). In some. 


^ .. of them certain amount of physical exaggerations are visible. 


Secondly these had some specific and immediate purpose, 
and therefore, most naturally are topical in nature. 

A point corollary the former is that most-of these works- 
deal with the famine and epidemic scene of India and the. 
Jap facist danger. Some of the drawings glorified or rejoiced 
at the Chinese struggle against the Jap menace. Most.’ 
naturally, the point of attack for often was Tojo and not 
Hitler. Some, thought not many in number were appeals to. 
break the League Congress deadlock or to foster Hindu 
Muslim unity. The famine/epidemic drawings and sketches, as. 
is seen almost always accompanied reports on the same the 
fact makes the purpose very clear. Visual was rightly- 
expected to creat. greater impact and sensation, man were- 
description and data. | 

Thirdly it is obvious that the art works were of ree: 
nature. The famine/epidemic pictures. might. belong to the: 
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class of critical realism. In a personal interview with me 
Debabrata Mukhopadhyay remarked that Chittoprosad 
emphasised on the peoples’ suffering and not on their struggle 
when I went through the pages of the party journals I felt 
otherwise. There were quite a few drawings of Chittoprosad 
which signified struggle and attempt to rise above the base 
reality whether these should be included in class of socialist 
realism is again a matter of discussion to be persued later. 

This would lead us to the fourth and the final point did 
these works have any contribution of modern Indian art. 

To pursue this discussion it will be necessary for us to 
take a general view of the Janayuddha works ( if we may use 
this name). Firstly their common subject was the famine 
condition and famine stricken people. The Janayuddha or 
. Peoples’ war.was also pictorially depicted but gained only 
secondary importance. Apparently the famine was the 
foremost crisis and had to be dealt with hence this emphasis. 
But the Communist Party had to changeits mode of struggle 
in the face of the facist danger, specially once the USSR 
had been attained. Hence that too wasno mean a danger. 
More so, because inspité of changing its course of action 
the party tied not abandone its struggle against imperialism 
rather its in task in this period was to expose capitalism 
(national foreign) as the faster rarent of both imperialism 
and facism, the struggle against famine, campaign to increase 
production to keep the supply line living was in fact 
only a part of the struggle. Another important aspect of the 
then leftist movement was workers movement in the foreign 
as well as Indian owned industries. and peasant movement | 
against Indian feudal lands in fact against the entire feudal 
system. In fact Janayuddha is not only the struggle against 
facism, not only against an one effect.or war, not even 
against war. Itis an all encompassing struggle against all 
forms of exploitation-a struggle where an exploited peoples 
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* take part, the reign of control remains in the hands of the 
communists. In the contest of the mid 30’s struggle against 
fascism was at the focal point of contradiction. Therefore 
the Janayuddha cannot and more important, should not be 
broken into parts and bits. Even when a particular feature 
ot event is artistically depicted its connection with the 
greater body should never be severed because dialectical 
process demands the knowledge of both the typical and the 
general. The pictures which appeared in 72085000179 Peoples 
was lacked this particular quality To quote Yuri Berw The 
topical political layer limited by the brevity of its appeal out 
it is nevertheless an essential one for the system of moral and 
political ideas advanced by the artist gives an insight into 
his social position". The pictures under discussion leaves 
the viewer with little doubt about the ‘social position 
of the artist but the works themselves is a precise documen- 
tation-of a particular event of our history.. This documen- 
tation was necessary it was influential too as is obvious from 
the facts available about the Hungry Bengal exhibition. But 
these are not works that may be appreciated even after the 
passage of time. These inspire no wonder, they are not 
monumental as all great works of art are Guernica is appre-: 
ciated not because it is anti-fascist,' neither because the 
aritst is passing an important judgement but becaus: the 
work in entirety form and convened inspires in us to this 
day a feeling which is neither only artistic, nor only political 
important still is the fact that Guernica is not a mere 
documentation of the Guernica. incident but a reflection of 
the feeling which is worked in the mind of Picaso-it hence 
stands out as not only anti-fascist but pro-human. Secondly 
Vinci’s Last Supper is not merely a pictorial representation. 
of a Biblic tale but a social commentary of Renaissance and 
hence it is a great work -unfortunately the 'Janayuddha* 

` pictures do not rise above the immediate and more they do 
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not reflect the entirety, which 18.an essential quality. of 
social realism, may it be critical realism a socialist relism: . 
This quality brings to mind the paintings and sculptures of 
Ramkinkar Beij. The open air sculptures to be seen in 
Shantiniketan-Santal family and Kella Bandi. These two 
sculptures the change that was taking place in the Santal 
Society, specially the second, is a depiction of labor migration 
that was taking place during the period. -These speak. of a 
specific time but are not -topical once more the fact. of 
greater importance is that the works reveal the‘ artists 
passion and feeling topical works of art and not to be 
abhorred as unncessary in fact topicality isat times demanded. 
To express a social anomaly or to pass a sharp comments 
on the anomaly topicality is demanded. 


The Janayuddha pictures were drawn with a particular 
purpose. Whether such works leave room for any formal 
experiment is another matter of debate. Often stylisation 
or abstraction is avoided lest people fail to comprehend 
the message or content of the work, the other doubt that 
atises is that even for people who would be able to grasp the 
meaning, the form might super impose itself on the content ^ 
and the immediate purpose of the work might be Icst in the 
process. However positions cannot be accepted without 
some questions at least firstly, the comprehensibility of the 
stylised forms, designs and symbols depends on the time and 
place of its use ( and this is true of all art and -art forms) 
All folk and primitive art is a network of Symbols inter- 
woven. These assume a meaning in their own respective 
places of origin and is tendered meaningless elsewhere. Some 
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of these appear meaningful to people over large geographical 

area-rural and urban alike. Therefore the choice of 
symbols is the important factor: ` 


V 


In order to form an estimate of not only the Janayudha 
pictures but of visual art is the Marxist Cultural. Movement 
it would be of relevance to probe into the class basis of the 
artists and their relation with the Communist party. 

Allthe visual artists of the 40s were of middle class 
origin. Though the pro-Marxist performing arts produced 
arts did not Smt. Malini Bhattacharya writing on the IPTA 
cites numerous examples of singers composers and actors 
from the labouring class who contributed towards the 
creation of working class culture. The song kekra kekra 
Nam Batan ( sang at Bihta-Bihar Kissen conference In 1942 ) 
was composed by the Kisan Poet Haldharjee. In 1943 the 
tram and corporation workers formed their own cultural 
squad. In 1913 Trade Union Conference, a drama staged 
under the active encouragement of Anil D'silva which was 
written by Dasarathlal a tram worker. Songs and dramas 
which were a part of the proceedings at Mahesh, were 
composed by the mill workers themselves The strike of 
Banga Laxmi Cotton Mill was subject ofa drama. Dulal 
Chandra Roy, a scheduled caste farm worker used the kirtan 
form to relate the struggle of the peasants and workers. 

The working class existed along side with the middle 
class sophisticated urban artists, like Uday Shankar, Salil 
Choudhury, and Sambhu Mitra and Cultural leaders like 
Anil D'silva and Sudhi Pradhan. Asa result there existed 
variety of expressions and idea to fit the content of workers 
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movement in the kirtan form requires experiments, however 
unconscious. At the same time classical traditions ( Uday 
Shankar’s dance and Ravi Shankar’s music) and more recent 
innovations as Shadowgraphy, were used to express popular 
problems and expirations The use of the already existing 
forms of art ( hitherto used to express completely differents 
onthe other hand, variety of forms will able to draw 
evidence from a wider circle. 

This Dlendmefon had not taken place in the history of 
the visual art movement of the 40's India has a rich 
tradition of various forms of performing arts like Jatra Nau 
tanki,etc. It might thus have been easier for the IPTA 
leaders to mature the potentialities of the working people 
both in the rural and urban areas. It was not uncommon 
among the rural folk to participate in the various folk 
performing arts—either as performers or audience. In the 
Janayuddha period the mass movements under the leadership 
of the CPI succeeded in correctly politicalising the People, 
and the IPTA created a general cultural environmtnt where 
the masses found interest and confidence to make use of 
their traditional potentialities now charged with the new 
reelings which they could take to their heart. 

In visual arts the picture was different, to some extent 
Paintings in rural India are though not rare, these consisted 
mostly of paintings on housewalls. The painting work which 
was almost reiteralistic . were performed mostly by. the 
women. It was not a work that everyone did, that could 
` be reason why the general masses could not find any place 

in the activities of IPTA’s art sub-committee, But perhaps 
it is not enough to say this specially when Prof. Bhattacharya 
gives the information about the Kustia workers. Moreover 
' Bengal besides having the tradition of alpana also have the 
tradition of pat and sara painting and pat and sara painting 
did not consist paticular by of printing. In fact these not 
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only had human and animal figures but had some literary 
qualities too, many of them being based on folk tales and 
folk beliefs. Seneles were paintings to depict an entire story 
and story tellers would move from house telling the story by 
-enfolding the scrolls Besides, these Bengal also had a rich 
tradition of puppet shows. Moreover, the artists engaged 
in these works were peagants or artisans and tbe same time, 
which obviously means that they . were part and parcel of 
rural life and hence were also participants of the mass- 
movements of the late 30 and 40s yet why these artists 
found no place in IPTA’s art sub-committee’s work is almost 
an unres;lved mystery. It would obviously seen from their 
work done that they used their brush to make the people: 
aware of the fascist menace, danger of war, to point a finger 
_of accusation at the British Govt. of India for the famine and 
the like, and not so much to nurture folk talent. Perhaps. 
it is also true that unlike performing arts plastic arts is. 
almost always an individual endeavour in its case the relation: 
of the viewer is not with the artist but with his art. Hence 
the task of involving and getting alt of people around is 
not a very easy task. 


On turning our attention to the international revolutio~ 
nary art scene too wedo not find many organisation of 
visual artists, here to the Painteris alone worker till the 
completion of his work With the exception of the Calcutta. 
Group formation truly began after independence in India. 
However a significant ‘exception may be sighted from 
the Soviet Russia, here a group existed which not only 
discussed art theories and held group exhibitions but actually 
worked asa team, almost in the sense a theatrical choir 
group would. They called themselves Kukrinix ( Michael | 
Kuprianov, Parfiri Krilov, Nicholai Sokalov) and signed 
their paintings thus, the individual works were produced in 
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_eality by the entire group, they were their models if the 
eed ever arose of models. 

The indian Marxist visual artists firstly of the middle 
class secondly theirs was not a group activity. 

In the history of IPTA of the 40's there is unitary 
-xample of the Kustia workers who painted 2000 posters 
-hemselves and sold them all over the country. Otherwise 
'-he middle class artists always worked individually. The 
*IPTA Art Sub-Committee wasa platform rather than a 
"group of artists. Most of the organisational work was by 
- Moni Roy, Rathin Maitra while all the other artist contri- 
_buted their works—as a result a gulf existed -between the 

organisers and artists. Moreover the work of the sub- 
-committee was limited to holding exhibitions and selling the 
works for a definite purpose, the purpose was purely 
political and not aesthetic. 

This was but natural in the hour of emergency. Somenath 
Hore agrees with Mao tse tung that aesthetic aspiration can 
wait but political emergency cannot. But what should be 
the task before the Marxist artist, when time would be 
easier, who never formulated firstly because compared to 
the volume of work there was shortage ot tune. Hence the 
artists had little opportunity to think—says Hore. Khalled 

~ Chowdhury attributed this to the lick? of aesthetic interest 
cmong the communists, 
l Perhaps important reason behind this is the total absence 
| of group activity. It is worth bering that allthe pro- 
Marxist artists came into contact with the CPI as artists and 
not through any other classes or mass organisation. Secondly 
. they were educated middle class youth. Hence is the worked 
. :ogether aesthetic problems and future plans of work would 
ost probably come within the scope of their discussions, 
such debates would then render opportunity to: the 
i, communist leaders to participate in such debates. It should . 
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not be the lack of communist leaders to make cult 
policies unilaterally. Somenath Hore however feels the 
drawing and painting by the virtue of its character cannc 
be a group activity for a very long time. Individual mode 
of expression ought to be given a free hand attract in th 
long run. 
| After independence both Somenath Hore and Chitte 
ptasad dropped their party-memberships. For other non- 
party members, artists the question of working for the party 
did not exist any more because the party -did not require 
their works for any immediate purpose. It is evident from 
the rapid extinction of drawings and shelters from the 
pages of ‘New Age’, ‘Peoples Age’ and 'Swadhinnata'. Thi] 
however does not mean that the labour of the marxis 
artists and the bond of unity between them and the party 
went in vain. E ? 
Hore and Reba Hore dropped their party membership 
because they feared that the pressure of political responsi- _ 
bilities might interfere with their artistic activities. More 
. over Somenath Hore feels that other than people's suffer- 
ings there are various better aspects of life that should find 
expression the artists works, and the forms to express them 
are also various. The artist should be left free to experiment 
with these immense possibilities. At the same time he has 
admitted that people and their sufferings have remained ‘j 
at the centre of all this concern since the 40's and he feels 
that he owes to the Communist Party, much of his achieve- | 
ments, His current series of works—The wounds—are the ' 
expression of his above mentioned concern. ; 
Chittoprasad’s works attained a multidimension after he 
was released from his urgent party task. In the works 
exhibited in the beginning of the present year a rich orgy of 4 
colour and form to go with his own interpretation of life wat 
visible. These only go to prove that an artist requires 













The Art of 40's $50 
| 
‘imes to creat works that may have claim to eternity. But 


(ike Somenath Hore, Chittoprosad too claimed his adherence 
zo the Marxist Philosophy even after not remaining a party 
member. Both their deep concern and love for the working 
“peoples j joys and sufferings as expressed through their works 
‘prove this adherence. 
Jainul Abedin who had never been a party member, 
, was all the same a product of 40’s whose influence on him 
„was lasting. After the partition of India he was a partici- 
pant in all mass movements in East Pakistan till the for- 
mation of Bangla Desh. His love for rural and folk lore 
finds-ample expression in his works. The principle achieve- 
- ment of ‘the Marxist cultural movement of 40’s has been 
E that it brought in vogue the conceptions of arts social 
responsibility and of peoples art in popular language. The 
; feal with which the working people were encouraged to 
berform and compose for their ownselves have died: Indivi- 
dual Marxists as well partisan cultural leaders accept theo- 
ritically the need for working class artists, yet others prefer 
to wait for better times. Perhaps they forget“---working 
class writers do not drop readymade from the skies, they can 
only be trained gradually, inthe course of literaryactivity---”, 
Aesthetic activity since the independence has become an 
intellectual exercise of the elite middle class. Marxist 
‘cultural activities have become bilingual one sophisticated 
"and refined meant for the urban middle class ‘the other 
‘meant for the street performance directed towards wider 
group of people. Incorporation of folk forms in media 
cultural framework is today an accepted phenomenon. 
Tendencious art demands public attention by its own right 
ı nd cannot be dismissed only because it is tendencious the 
‘ LP.T.A tradition has thus been preserved. 
= , Visual and plastic arts, on the other hand (even if 
vendencious ) has gradually attained an intricate and subtle 
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mode of expression. Simple representational works are ud 
treated with seriousness Posters are printed and not drawr 
Street exhibitions are rare to the point extinct. Asa resul 
the arena of plastic arts has been since long fora limited 
few. At the same time the àttempts to interprete socio» 
political phenomenon through works of visual art are not 
rare. This concern for social reality, though not the single 
but has been an important point attention for many artists: 
whether Marxist or not. Itis not through the adherence 
to a particular philosophy but through the efforts to dis- 
cover the truth in the reality of social events that artists 
consciously or unconsciously have preserved the 40's tradi- 
` tion : the decade of the 40's have been a pace setter in this. 
respect, [n the case of visual arts the problem is not only- 
to popularise tendencies art but to popularise this branch of- 
art which alone can raise the tempo of this branch of cul 
tural movement. Standardised simplified form can hardl 
be a solution, for that may fulfill the purpose of propagand 
but drop the demands of aesthetics. 
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